BET; 


প্রখ্যাত মিশরি লেখক ড. মু্ফা মাহমুদের 
অভিমত 


ড. হাসসান শামসি পাশা (১:১৪ »..ন) এ-৪ ৬.5) শিরোনামের 

2 =|, ৬০০ ১০) শিরোনামের গুরুত্বপূর্ণ 
এই এর মধ্য দিয়ে আমাদের সুখসদধাী এক এমে নিয়ে গেছেন কে 
বুজে পাব সুখের দিশা? কীভাবে নিজের এবং প্রিয়জনের জন্য একটুখানি 
সুখের পরশ বুলাব? আল্লাহ বলেন : 


SSN 455 5 39 এও কু UG 


‘এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, তখন যে 
আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে 
না।” 


মুমিন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে কারিমায় নজর বুলালেই উত্তর পেয়ে 
যাবে; কেবল আল্লাহ তাআলার হিদায়াতের পথ অনুসরণই হচ্ছে সৌভাগ্যের 
একমাত্র পথ । খুব সামান্য কথা; অথচ কুরআনের অসংখ্য শব্দভান্ডার, সুরাসমূহ, 
কুরআনের শিক্ষাবলি এমনকি পুরো ইমানিয়াত এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। 
শুধু তা-ই নয়; বরং ইসলামপূর্ব যুগে আল্লাহ তাআলা তাওরাত বা ইনজিলে 
যেসব হিকমাহ ও হিদায়াতের বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তারও পূর্বে দার্শনিক, 
গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বইয়ে যতসব প্রজ্ঞাবাণী ছিল ইত্যাদি সবই এই 
আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ড. হাসসান সেসব ভান্ডার থেকেই কিছু 
সংগ্রহ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। 


এরপর তিনি অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে বলেন, সৌভাগ্য 
তো কর্মের মাঝে । আহতের সেবা করা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, বন্ত্রহীনকে বস্তু 
দান এবং অভাবীর প্রয়োজন মেটানো ইত্যাদির ভাজে ভাজে সৌভাগ্য লুকিয়ে 


১. সুরা তহা, ২০ :১২৩। 


আছে। কিন্তু বর্তমানে সুখী মানুষ নিজেকে সুখী ভাবার মাঝেই সৌভাগ্যের 
সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। 


অনেকেই নানা ধরনের ড্রাগ, ট্যাবলেট ও নেশাকর দ্রব্যের মাঝে সুখ খোজে। 
ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সুখ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়, বিবেক লোপ পেতে 
থাকে এবং দুঃস্বপ্ন দেখে। 


আবার কেউ কেউ কুপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাস, ধন-সম্পদ ও এশবর্য-প্রতিপভ্ভির মাঝে 
সুখ খোজে । 


কিন্তু ড. হাসসান বলছেন, ‘অনেক কিছুর মালিক হওয়ার মাঝে প্রকৃত সৌভাগ্য 
নয়; বরং সেগুলোর সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার মাঝেই প্রকৃত 
সুখ ও সৌভাগ্য । যা অর্জন করতে চাও, কেবল তা অর্জন করে ফেলার মাঝেই 
সুখ নয়; বরং উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে কীভাবে উপকৃত হবে, ভা জানার মাঝেই 
আসল সুখ। সুস্থতা, যৌবন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি তো কেবলই কিছু মাধ্যম । 
তাই এগুলো দ্বারা সুখী হতে চাইলে প্রথমে তোমাকে জানতে হবে, কীভাবে 
এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে হয় এবং কোনটির উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার 
কীভাবে করতে হয়।" 


প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তির সৌভাগ্য তো সুখ-আনন্দে কৃতজ্ঞতা আদায় এবং 
বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈ্যধারণের মাঝে । বরং এই উভয় অবস্থায় আল্লাহর 
সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তু থাকা সৌভাগ্যের অন্যতম আলামত। আর এটি সবরের 
সর্বোচ্চ স্তরও বটে। 


এই কিতাবের ভাজে ভাজে বর্ণিত হিকমাহ ও র্াসমূহ, কু 
রত্রভান্ডারগুলো এবং নানাবিধ চিন্তার মুক্তামালার অলিতে গলিতে ড. কুরআনের 
সাথে হাটতে হাটতে হঠাৎ দেখবে তুমি তো সৌভাগ্যের শীর্ষ চূড়ায় র 
করছ। অতঃপর যখন তার সাথে থাকতে শুরু করবে, তখন দেখবে, আহান 

সীভাগ্ের উৎপত্তিস্থল তারপর তিনি যেখানেই যাক, গরতিট রএ 

ভাগ্যের নিষ্কলুষতা ও নুরের দ্রাণ পাবে । যা তোমার মাঝে জায়গা 
টা ন্যায়পরায়ণতা, প্রফুল্লতা, আশা, বিচক্ষণতা, 


এটি তার কিতাবের একটি জীবন্ত অনুলিপি । এই কিতাবে তার নামের সাথে 
পাশা উপাধি যোগ করা হয়েছে। বাস্তবেই প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি 
ছিলেন প্রফুল্প। 


মুস্তফা মাহমুদ 
কায়রো 


১২-০২-২০০২ ইসায়ি 


কারী কী কী কিক 


সুচিগত্র 
অবতরণিকা 
প্রথম অধ্যায় : কোথায় পাবে সৌভাগ্য? | ১৯ 
১. বান্তবতা-বিবর্জিত জীবনধারণের মাঝে কি সৌভাগ্য আছে?! ! ২১ 
২. প্রাচূযপূর্ণ জীবন ও ধনাট্যতার মধ্যেই কি সৌভাগ্য?! ২৩ 
৩. সৌভাগ্য কি সন্তানসন্ততির মাঝে? ? ২৬ 
৪. সৌভাগ্য, রুচিশীলতা ও ব্যক্তিত্ব; ২৬ 
৫. তোমার সৌভাগ্য তোমার চিন্তা থেকে ? ২৭ 


৬. তোমার যা আছে, তা উপভোগ করার পদ্ধতি জানার মাঝে সৌভাগ্য 
রয়েছে £ ২৮ 


৭. কাজের মধ্যে সৌভাগ্য রয়েছে; সম্পদের মধ্যে নয় ! ৩০ 

৮. পেশার দাসে পরিণত হোয়ো না ৩১ 

৯. তুমি কী করতে চাও, তা জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে ; ৩১ 

১০. সুস্থতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে } ৩৩ 

১১. নিজেকে ঠিক করো, সুখময় জীবনযাপন করতে পারবে £ ৩৪ 

১২. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কি বস্তুত উপাদান অর্জন করা আবশ্যক? } ৩৬ 
১৩. অল্পের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে! ৩৭ 

১৪. মধ্যপন্থার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে } ৪১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : ইমান সৌভাগ্যের উৎপত্তিস্থল । ৪২ 
১. আত্মার প্রশান্তির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে ? ৪৬ 


২. সন্তুষ্টির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে! ৫৩ 
৩. পরিতুষ্টি ও আল্লাহভীরুতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে { ৫৬ 

৪. নেক আমলের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৬২ 

৫. আল্লাহর স্মরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৬৩ 

৬. নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে ? ৬৪ 
৭. হালাল রিজিকে সৌভাগ্য রয়েছে { ৬৬ 

৮. বিপদে ধৈর্যধারণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৬৭ 

৯. রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে ? ৭০ 

১০. তাওবার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে { ৭১ 

১১. ইখলাসের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে { ৭২ 

১২. সত্যবাদিতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে ? ৭৩ 

১৩. লঙ্জাবোধের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৭৫ 

১৪. সহনশীলতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৭৬ 

১৫. বিনয়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে? ৭৭ 

১৬. মধ্যপদ্থার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে। ৭৮ 

১৭. ন্যায়পরায়ণতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে। ৭৯ 
রানি ব়ানি নাল কাদার 


সৌভাগ্য রয়েছে 1 ৮১ 
১৯. মেকাপের মাঝেই কি নারীর প্রকৃত সৌভাগ্য? | ৮২ 


তৃতীয় অধ্যায় : অন্যকে সুখী করো ! ৮৩ 

১. মুচকি হাসি সুখ ও সৌভাগ্যের মাধ্যম ! ৮৫ 

২. সুন্দর ব্যবহারের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে ? ৮৬ 

৩. দ্বীন হচ্ছে মুআমালা : ৮৭ 

৪. ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয় ! ৮৯ 

৫. পিতামাতাকে সুখে রাখো ? ৯১ 

৬. নিকটাত্ীয়দের সুখী করো £ ৯২ 

৭. মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে £ ৯৪ 

৮. পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে £ ৯৭ 
চতুর্থ অধ্যায় : দাম্পত্য জীবনের সুখ £ ৯৮ 

১. কীভাবে পরিবারের সুখ বিনির্মাণ করবে? ? ৯৯ 

২. নারী ও সৌভাগ্য : ১০২ 

৩. পুরুষ ও সৌভাগ্য ! ১০২ 

৪. স্বামীন্ত্রীর মাঝে পার্থক্য ? ১০৩ 

৫. কীভাবে স্ত্রীকে সুখী রাখবে? £ ১০৬ 

৬. স্ত্রী কীভাবে স্বামীকে খুশি করবে? ? ১১৪ 

৭. স্বামী বদমেজাজি হলে করণীয় ? ১২৩ 

৮. যাদের তাৎক্ষণিক রাগ চলে আসে তাদের করণীয় ; ১২৬ 

৯. বৈবাহিক জীবনে কিছু যৌথ দায়িত্ব ১২৮ 


পঞ্চম অধ্যায় : হতাশা ও বিষণুভা £ ১৩৩ 
১. হতাশা ও বিষগ্নতার উৎপত্তি ; ১৩৩ 
২. বিষণ্নতা থেকে মুক্তির উপায় ১৩৪ 
৩. মজবুত ইমানের ভূমিকা ? ১৩৭ 


প৯ ৬ 


| 


মানুষ যদি জীবনকে চিনত, জীবনের অর্থ বুঝত, তাহলে সৌভাগ্যলাভের বহু 
উপকরণ খুঁজে পেত। শুধু তা-ই নয়; বরং এমন সব উপকরণের সন্মান পেত, 
যেগুলো পরকালের জান্নাতের আগে দুনিয়াতেই এক টুকরো জান্নাত হাতের 


মুঠোয় এনে দেয়। 


মাঝে মাঝে জীবনটা থমকে দীড়ায়। তখন মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করে, এ 
জীবনের লক্ষ্য কী আমার? সম্পদ উপার্জন করা? সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি 
লাভ করা? ক্ষমতা অর্জন করা? নাকি এমন একটি সুখকর অবস্থায় উপনীত 
হওয়া, যে অবস্থায় সুখ-আনন্দ আর স্থাচ্ছন্দ্যের সকল উপকরণ ভোগ করতে 
পারব এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে সফলতার সত্য বাণীর স্বাদ আস্বাদন করতে 
পারব? অথবা এমন ইলম অর্জন করা, প্রতিনিয়ত যার গোপন ভেদগুলো আমার 
কাছে প্রকাশিত হতে থাকবে? নাকি জীবনের লক্ষ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা, 
যা আমাকে আমার স্রষ্টার কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং আমার হৃদয় প্রশান্ত হবে? 


অধিকাংশ মানুষের কল্পনাটা এমন__(352) বা ‘সৌভাগ্য’ শুধু আক্ষরিক 
অর্থেই সীমাবদ্ধ । বাস্তবতায় এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের ধারণামতে 
‘সৌভাগ্য’ কেবলই মানুষের চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খায়। বাস্তবতার ময়দানে 
তার কোনো পদচারণা নেই। 


এসব ধারণা পোষণকারীরা নিশ্চিত মূর্খ এবং ধোকাগ্রস্ত। কারণ তারা জানে 
না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বিস্তীর্ণ এবং কল্যাণ, নানাবিধ নিয়ামত 
ও বরকতের জনপদে দুর্ভাগ্য দিয়ে সৃষ্টি করেননি। আমাদের হতভাগ্য হতে 
এখানে পাঠাননি। কীভাবে তারা এমন ধারণা করে! অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা 
রাসুল &-কে লক্ষ্য করে বলেন : 
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'ত-হা। আপনাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন 
নাজিল করিনি ।' 

৩৪৯ JANG EB ০৪৬৪৬ ৪৫ 
'এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায় ত আসবে, 


তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং 
কষ্টে পতিত হবে না৷" 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা হতভাগ্যদের জাহান্নামি ঘোষণা করে ইরশাদ করেন: 
৩5945 GY )আ। 8145 ৬4 


'অতএব যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা 
আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে" 


এরপর সৌভাগ্যবানদের জন্য জানাতের ঘোষণা দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন: 


০৪০39 02015 UG sd হু BL ও এ 


থাকবে, যতদিন আসমানমণ্ডলী ও জমিন বর্তমান থাকবে।« 


উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা যাদের কথা বলেছেন তারাই 
সৌভাগ্যবান । অথচ ওরা তা অনুভবও করতে পারে না।  ? পাই প্রকৃত 


বিশিষ্ট দার্শনিক এপিকটেটাস বলেন, “যার জীবনটা দুর্ভ হয় 

এর জন্য অন্য কাউকে দোারোগ না করে। জুতার জন্য দে = 
দায়ী।' কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৌভাগ্যবান জজের 
০০০০৪৮০৮805 


২. সুরা তহা, ২০ :১-২। 
৩. সুরা তহা, ২০ :১২৩। 
8. সুরা হুদ, ১১ :১০৬। 
৫. সুরা হুদ, ১১ :১০৮। 


ও মন্দ আমাদের নিজেরদের কারণেই আসে। মূলত 


স্বভাব আমাদেরকে 
সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান করে। অবস্থা নয়। 


দুনিয়াতে কি শুধু কল্যাণই কিংবা শুধু অবল্যাণই বিরাজমান?! কেবল 
সৌভাগ্যের নাম মুখে জপতে থাকলেই দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে, নাকি এর জন্য 
চেষ্টাও করতে হবে? কেনল মনের ভেতরে লালন করলেই আশা-আবাঙ্জ্াপ্তলো 
বাস্তবতা লাভ করবে, নাকি বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ কষ্ট করতে হবে? এটাই 
দুনিয়ার নীতি। জগতের পদ্ধতি এমনই । সবকিছুকে বিপরীত জিনিলেরর 
মাধ্যমে চেনা যায়। যদি দুর্ভাগ্য না থাকত, তাহলে সৌভাগ্য চেনা যেত না। 
যদি রাত না থাকত, তাহলে দিন থাকত না। যদি অন্ধকার না থাকত, তাহলে 
আলোর কোনো গুরুত্ব থাকত না। 


সৌভাগ্যবান তো সে, যে নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কৌশল জানে। 
কেবল ধন-সম্পদ, ভোগবিলাস, এশর্ব, প্রভাব-প্রতিগত্তি, প্রেম-ভালোবাসা, 
জ্ঞানার্জন বা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া, অজ্ঞতা বা অজ্ঞতার কারণে ক্ষতিথন্ত 
হওয়া এবং সাজসজ্জা বা সৌন্দর্যমন্তিত হওয়া সৌভাগ্য নয়। এগুলোর 
কোনোটিই প্রকৃত সৌভাগ্য নয়। কেউ যদি এই সবগুলো বিষয়ের অধিকারীও 
হয়, তবুও সে সৌভাগ্যবান নয়। বরং সৌভাগ্য তো হলো, ব্যক্তি নিজেকে 
সৌভাগ্যবান ভাবতে পারার মাঝে । 


উক্ত বিষয়গুলোতে সৌভাগ্যের কিছু ছিটেফৌটা অবশ্যই রয়েছে। কারও পক্ষে 
তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যা একেকজন একেকভাবে অনুভব করে। 
যেমন : একাগ্রচিত্তে ইবাদতকারী ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দীড়ালে সৌভাগ্য 
অনুভব করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নতুন কিছুর রহস্য উন্মোচনের সূচনায় 
অনুভব করে। তেমনিভাবে কোনো কিছুর অস্বেষণকারী লক্ষ্যে উপনীত হলে, 
ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করতে পারলে, প্রচেষ্টাকারী আপন প্রচেষ্টায় সফল হলে, 
মা সন্তানের আওয়াজ শুনলে এবং বাবা সন্তানদের পরিপূর্ণ সুস্থ ও হাস্যোজ্জ্বল 
দেখতে পেলে অনুভব করে। এভাবেই একেকজন একেকভাবে সৌভাগ্যের 
ছোয়া অনুভব করে । 


বাস্তবতা হলো, আমরা সকলেই আমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত 
টইটনুর এক দিগন্তে বসবাস করছি। তাই আমাদের উচিত, নিয় মতগুলো 
সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা। অধিকাংশ মানুষ তার ওপর আল্লাহর অনুথহ 
সম্পর্কে জানেই না। অতঃপর যখন অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন বুঝতে 
পারে! কিন্তু সেই বুঝ আর কোনো কাজে আসে না। 


বছরে একবার হলেও আদালতে ঘুরে আসো ৷ তাহলে তোমার উত্তম আখলাকে 
তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারবে! 


কমপক্ষে মাসে একবার হাসপাতাল পরিদর্শন করে আসো। তাহলে তোমার 
প্রতি আল্লাহর সুস্তার নিয়ামত ও অসুস্থতার কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হবে 


নম্তাহে একবার হলেও বাগান থেকে ঘুরে আসো । তাহলে বুঝতে পারবে 
সৌন্দর্যের নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে কতখানি অনুঘহ করেছেন! 


দিনে একবার লাইব্রেরিতে যাও। তাহলে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ও বিবেকের 
নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করতে সক্ষম হবে। 


আর প্রতিটি মুহূর্তে তোমার মহান পরতিপালককে স্মরণ করো তাহলে জীবনের 
সবগুলো নিয়ামতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারবে 


রি মানুষ, অন্তে শু থাকো । তাহলে সুখী হতে: পার নি 
উনি নানি টার সন্মানিত হতে সচেষ্ট হও রি 


সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার চেষ্টা করো। অর্থ-স রর সখ দিয়ে সয়। জীবনে 
কোনো খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রফুল্ল চিত্তে ই বেশে সবর করনে 
ধরলো রা ত জারা 
রো রে রান 
করবে তো ভালো ও সুন্দর বিষয় নিয়েই চিত্তা করো। কথা বলার ভালো 
চিত কলী বলো] কারও সাথে জিনা সন সা। জনয 


তার সাথে হিংসা করবে, হয়তো সে বিষয়ের বাস্তবতা জানতে পারলে তার 
প্রতি সহানুভূতি আসবে এবং নিজের প্রতিই তোমার হিংসা জাগবে । 


নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। যদি নিজের 
যেকোনো ভালো-খারাপ অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারো, তবেই হৃদয় প্রশান্ত 
থাকবে এবং নিজে প্রফুল্ল থাকতে পারবে । তবে এ কথা সত্য যে, সর্বদা মনের 
মতো পরিস্থিতি ও অনুকূল পরিবেশ পাবে না। অনেক কিছুই মনে হবে এটা 
করা উচিত। অথচ সামান্যই করা হয়েছে। নিজের মধ্যে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য 
দেখতে পাবে । অবশ্যই সেগুলোকে যত্ন সহকারে লালনপালন করে আরও বৃদ্ধি 
করবে। তাহলে তুমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে সক্ষম হবে। 


প্রকৃত মুমিন জানে, দুনিয়ার ভোগবিলাস ক্ষণস্থায়ী এবং ধন-সম্পদ, প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও সাজ-সৌন্দর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই। ফলে এসব বাস্তবতা 
অনুধাবন করার পর সে রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে; 
ইহকালে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাকে এবং পরকালের 
জন্য এমনভাবে আমল করে, যেন কালই মৃত্যুবরণ করবে । 


অতএব, প্রকৃত সৌভাগ্য হলো, আল্লাহর আনুগত্য, মানুষের পারস্পরিক 
ভালোবাসা, দরিদ্রের সহায়তা, অসুস্থের সেবা করা, অধঃপতিত ও নিন্লগামী 
মানুষকে ওপরে তুলে আনা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, বন্ত্রহীনকে বস্তু দান এবং 
অভাবীদের প্রতি দয়া করার মাঝে । 


সারকথা হচ্ছে, কেউ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যবান হতে হলে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে 
হবে, জীবনযাপনে স্বাভাবিক হতে হবে, নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে এবং 
পরকালের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ও আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে । যদি এমন হতে 
পারে, তবে সে সৌভাগ্যবান। নচেৎ তার কপালে সৌভাগ্য নেই। 


জনৈক ব্যক্তি খুবই সুন্দর বলেছেন, 'হে বনি আদম, দিনে কিংবা রাতে এমন 


| একটি সময় নির্ধারণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে 
যাবে একান্তে, চিন্তা করবে নিজের সূচনা ও সমাপ্তি নিয়ে এবং হিসাব করবে 
৷ জীবনের অতিবাহিত দিনগুলো নিয়ে । অতঃপর যদি ফেলে আসা দিনগুলোকে 
সুন্দর ও কল্যাণময় দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। 


আর যদি দেখো সেই দিনগুলোতে ভুলক্রটি আর অসম্পূর্ণতায় ভরপুর, তাহলে 
এখন থেকে ভালো কাজের দ্বারা সেগুলোকে পরিবর্তন করার চেষ্টা শুরু করবে।' 


অবশ্যই তোমাকে দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর জিকিরে অতিবাহিত করতে 
হবে। তিনি তো বলেছেন: 
৩৮৭৬৪741546 1১59 
'আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো; যাতে তোমরা সফলকাম হও ।'১ 


এই কিতাবটিকে আমি পাচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 
হচ্ছে (০০-৭। ৩:) বা কোথায় পাবে সৌভাগ্য? ধন-সম্পদে? এঁশুর্য. 
প্রতিপত্তিতে? কাজেকর্সে? নাকি অন্য কিছুতে? 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা ন 
টি করেছি ইমান সম্পর্কে যা সৌভাগ্যের প্রকৃত 


তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, কীভাবে অন্যকে সুখী করতে হয় সে বিষয়ে 


চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি নিয়ে আলে 
কীভাবে ্রীকে সুখী করা যায় এবং কীভাবে স্বামীকে সুখী করাত করেছি। 
আর পঞ্চম অধ্যায়ে বিষণ্নতা ও হতাশাগ্রস্ত হওয়া এবং নিজেকে 

ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি। অশুভ মনে করা 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই কিতাবের মাধ্যমে পাঠক 

প্রকাশক সকলে রাহানে সফলতা ও সুখ দান কয়েন আলা ত 
তো সঠিক পথের দিশা-দানকারী । তাআলাই 


১১৭ 
৬. সুরা আল-ভুমআ, ৬২:১০ 


সৌভাগ্য মানবজীবনের কাজ্কিত উদ্দেশ্য । জীবনভর প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ 
সৌভাগ্য লাভের চেষ্টায় বিভোর থাকে । সন্তাব্য ও সাধ্যের ভেতরে সবখানে 
তা খোজাখুঁজি করে। মানুষের স্বভাব, পরিবেশ ও পারিপার্থিকতার কারণে 
অন্বেষণের পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে । 


এই সুখ বা সৌভাগ্যকে খুব সহজভাবে পাওয়ার জন্য আমরা কতই না আশা 
করি! কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই অর্জন করতে আগ্রহবোধ করি এবং কেবল 
একটি মাত্র প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে অনায়াসে পেতে চাই! কিন্তু তা কিছুতেই 
সম্ভব নয়! 


তাই এমনভাবে সুখ ও সৌভাগ্যের তালাশ কোরো না, যেন তা একটি পয়সার 
মতো । হঠাৎ পকেট থেকে পড়ে খড়কুটোর আড়ালে লুকিয়ে গেছে। এতটা 
সহজলভ্যও ভেবো না যে, তা বাজারের বিক্রিত ব্যবসায়ীর পণ্যের মতো । 
যা খুব যত্ন সহকারে মনোহর মখমল বক্সে রাখা আছে এবং যেকোনো কিছুর 
বিনিময়ে তা অর্জন করা সম্ভব! 

(5৮) বা ‘সৌভাগ্য’ নিয়ে মানুষের মাঝে যতটা বৈপরীত্য বিরাজমান, 
মনে হয় না আর অন্য কোনো বিষয়ে এতটা বৈপরীত্য বিরাজমান। একেকজন 


একেকটাকে সৌভাগ্য ভেবে বসে থাকে। কারণ, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয় । 
কারও কোনোটা সৌভাগ্য মনে হলেও একই জিনিস অন্যের কাছে দুর্ভাগ্যের 


কারণও মনে হয়। যেমন : জাইদের কাছে একটি বিষয় ভালো লাগায় সে 
এটিকে সৌভাগ্য ভেবে নিয়েছে এবং এ পথের অন্যান্য পথি কেও জাইদ 
সৌভাগ্যবান মনে করে। কিন্তু একই বিষয় আমরের কাছে ভালো লাগে শা। 
বরং তার কাছে এটি দুর্ভাগ্যের লক্ষ্মণ মনে হয় এবং যারা এ পথের পথিক, 
তাদেরকেও হতভাগ্য মনে হয় তার। 


অনেকের কাছে মনে হয়, পানাহার, ভোগসামগ্রী, খেলাধুলা ও পোশাক- 
পরিচ্ছদের প্রাচুর্য এবং বিনোদনে সময় পার করার মাঝেই সৌভাগ্য নিহিত 
বয়েছে! 


কারও কাছে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের লুকায়িত মুক্তামালা 
আহরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে বলে মনে হয়। 


আবার কেউ কেউ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং তার সমস্ত ভোগবিলাস থেকে 
বিমুখতার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য খোজে । 


কিছু মানুষ কর্তৃত্ব, প্রভাব বিস্তার, সাধারণ জনগণকে অধীন করে রাখা এবং 
তাদের ওপর যথেচ্ছ ছড়ি ঘুরানোর মাঝে সুখ-আনন্দ বুজে বেড়ায় 


অনেকে দৈহিক প্রমোদকে সৌভাগ্য মনে করে। ফলে তারা নর 4 
পূরণ করার মাঝে নিজেকে আনন্দিত মনে করে, খারাপ বদের শালি 
গঁড় এবং নিহতের ভাজি চল্যকেরা করতে জাহ বার অনেক সময় তো 
এরা হারাম পস্থায় অর্থ উপার্জনের ভষ্ট পথে নেমে পড়ে। এমনকি নিকৃষ্ট 
নিষিদ্ধ কাজসমূহকে পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক মনে করে। i 


কিছু মানুষ ভাবে, সম্পদ জমা করার মধ্য কৃত সুখ রয়েছে। ভাই 
এরা জমা করতে করতে অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। 


-ই নয়, এরা যদি কখনো রোগাক্রান্ত 
আদায় করে না। শুধু তা পর্যন্ত সেবন করে না। অ ও হয়, তখন 
কার্পণ্যের আতিশয্যে ওষুধ প্দিকে পর 


সদস্যরা ছেঁড়া-ফাটা ও পুরাতন পোশাকে, খালি পেটে এবং নিকৃষ্ট অবস্থার 
মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে । 


কিছু মানুষ গর্ব ও অহমিবণপ্রয় । তাই এরা অহংকার এবং মানুষের ওপর বড়ত্ 
দেখানোর মধ্যে আনন্দ পায়া। এতেই সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে বলে তাদে 
ধারণা । মানুষের কাছ থেকে তোযামোদ ও একটুখানি প্রশংসা পাওয়ার জন্য 
কাঙাল হয়ে থাকে। 


অপরদিকে কিছু লোক আছে এমন, যাদের আশা খুবই কম, ভীবনধারণের 
জন্য খুব সহজ ও সাধারণ কিছু উপকরণের মাঝেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে 
পছন্দ করে এবং অল্প কাজকর্ম করেই তুষ্ট থাকে। ফলে অলসতা তাদের 
অভ্যাসে পরিণত হয়। তাদের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে যেতে অধিকাংশ 
কর্মই হয় বিফল। 


১. বাস্তবভা-বিবর্জিত জীবনধারণের মাঝে কি সৌভাগ্য 
আছে?! 


কিছু মানুষ বিভিন্নভাবে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৌভাগ্য খোজ 
করে। এদের কাছে জীবনটা বহনের অযোগ্য অসাধ্য একটি বোঝা এবং 
জীবিকা উপার্জনের জন্য কষ্ট করা হচ্ছে শরীর ধ্বংসের নামান্তর । ভালোবাসা, 
মায়ামমতা, অঙ্গীকার পূরণ, সততা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলো তাদের 
বিশ্বাসমতে কল্পকাহিনি বৈ কিছু নয়। চিন্তাজগৎ ছাড়া বান্তবজগতে যেগুলোর 
কোনো অস্তিত্ব নেই! বাস্তব জীবন থেকে দূরে থাকতে এবং ভুলে যেতে এরা 
কিছু মাধ্যম অবলম্বন করে । কখনো জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে এবং কল্পনায় 
প্রাসাদ বুনে ভুলে থাকতে চায়। কখনো মদের বোতলে চুমুক দিয়ে শেষ 
ফৌটাটুকুও চুষে নিয়ে এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার মাধ্যমে ভুলতে চায়। 


দুটো পদ্ধতিই মানুষকে খুব জঘন্য ও সৰ্বনিম্ন স্তরে নিয়ে পৌছায়। 


৷ কেউ কেউ কষ্ট লাঘবকারী ট্যাবলেট সেবন করে । তাদের ধারণা, হয়তো এর 
মাধ্যমে কান্ত দেহে একটুখানি শান্তির পরশ পাবে এবং পরিশ্ান্ত শিরাগুলো 


৷ কিছুটা সুখ অনুভব করবে। 


কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এই ট্যাবলেটগুলোকে কিছু বিশেষ মুহূর্ত 
নির্দিষ্ট চিকিৎসার জন্য ব্যবহারের কথা থাকলেও বর্তমানে এগুলোর অপব্যবহার 
হচ্ছে। 


যারা কোনো ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া এগুলো সেবন করছে, তারা নিজেদের 
আসক্তির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে এবং নিজেরাই নিজেদের শরীরকে 
ক্ষতির সম্মুখীন করছে। 


১৯৫৭ সালে প্রকাশিত (4১৬৭ ৫ )-এর একটি প্রবন্ধে কাতারের ড. আমির 
বলেছেন, 'অদ্ুত ব্যাপার হলো, যেসব ধনীরা আমেরিকার ফ্লোরিডা ও হ্রাঙ্গের 
রিভেরার মতো দুনিয়ার স্বর্গতুলা জায়গাগুলোতে ঘুরতে যায়, সেখানে তারা 
কেবল সাজসজ্জা, চাকচিক্য ও উপভোগ করতেই যায় না; বরং একটুখানি 
শান্িও পেতে চায়। তাই সেখানে গিয়েও ফার্মেসি খোজে দুঃখ ও কষ দূর করার 
ট্যাবলেট ক্রয় করার জন্য। যদি এতে একটুখানি সুখের পরশ পাওয়া যায়! 


কিন্ত আমি বলব, অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এদের কাছে তো সুখ ও সৌভাগোর 
সবগুলো উপকরণই পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ, 
বাব, কৃতি বিনোদনসামনী ইত্যাদি সবই রয়েছে তাদের। এতকিছু সত্বেও 


বানত মালা, ওয়া হট পণ মং দলা ছাল থেকে রে ত 


চায় । বরং এভাবে সুখ তাদের থেকে অনেক দূরে যায়। তারি 
পায় না। 


তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তার খুব কাছেই আগুন ভু ডি 


অতঃপর আগুন না নিতি অথবা লে খেকে দুরে নারে অজ । 
আগুনের কাছেই কাউকে থাকতে বলল!" ত 


_ু ভর মালাল্লাতুল হিলাল; জুন, ১৯৫৭ ইসায়ি। 
মাজাল্লাতুল 
৭. ড. আমির, 


২. প্রাচর্যপর্ণ জীবন ও ধনাচ্যতার মধ্যেই কি সৌভাগ্য? 


কিছু মানুষ এমনটি ভেবে ধনাঢ্যতা ও প্রাঢুর্যকে প্রকৃত সৌভাগ্য ভেবে বসে 
আছে। তাদের কাছে অঢেল সম্পদ, প্রাঢুর্মময় জীবনই আসল সুখ । অথচ 
যেসব দেশে জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিক স্তর পেরিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনাত 
হয়েছে এবং সকল সুবিধা হাতের নাগালে চলে এসেছে, তারাও প্রতিনিয়ত 
দুঃখ-কষ্ট দুর্ভাগ্য ও অশাস্থপূর্ণ জীবন পার করছে বলে অভিযোগ করে যাচেছ। 
তাই সুখ ও সৌভাগ্য লাভের জন্য ভিন্ন কোনো পথের অনুসঙ্গান করছে । 


সুতরাং এ কথা স্পষ্ট, সম্পদের আধিক্য প্রকৃত সৌভাগ্য নয় । বরং অনেক সমর 
সম্পদের আধিক্য পরকালের পূর্বে ইহকালেই কারও কারও ক্ষতি ও বিপদের 
কারণ হয়ে দীড়ায় । তাই তো আল্লাহ তাআলা এক শ্রেণির মুনাফিকদের সম্পর্কে 
ইরশাদ করেন : 
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“সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত 
না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের 
আজাবে নিপতিত রাখা ।"৮ 


কষ্ট, কাঠিন্য, দুশ্চিন্তা, রোগব্যাধি ইত্যাদিই তাদের জন্য আজাব । যারা ধন- 
সম্পদ ও দুনিয়া অর্জনকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তাদের 
অধিকাংশের অবস্থা এমনই দেখা যায়। এরা সব সময় মানসিক কষ্টে থাকে। 
তাদের অন্তর সর্বদা ক্লান্ত থাকে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকতে 
হয়। একটি মুহূর্তের জন্যও তারা প্রশান্ত এবং দুশিস্তামুক্ত থাকতে পারে না। 


মানবতার নবি মুহাম্মাদ: এ ধরনের মারসিকরারম্ন ব্যকতিদ্রে সাদ 
ইরশাদ করেন: 


৮. সুরা আত-তাওবা, ৯: ৫৫। 
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“যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হয় আখিরাত, আল্লাহ তাআলা তার 
অন্তরে ধনাঢ্যতা দিয়ে দেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত 
করে সুসংযত করে দেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা 
দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হয় দুনিয়া, আল্লাহ 
তাআলা তার দারিদ্যুকে তার চোখের সামনেই লাগিয়ে রাখেন এবং 
তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেন; আর দুনিয়াতে 
তার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, কেবল ততটুকুই সে পায়।” 


কিছ কিনু মানুষকে সম্পদ দাসে পরিণত করে। ফলে তারা সম্পদের তালাশে 
fi ti তায় ভোগে ৷ রাসুল % সত্যই 
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ধ্বংস হোক দিনার ও দিরহামের গোলাম এবং 


২ চাদর ও 
গোলাম! তাকে দেওয়া হলে সম্তু্ট হয়, আর না দেওয়া লো 
হয়।৮” হলে অসন্তুষ্ট 


স্যার আর্নস্ট বলেন, ‘অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস হলো us 

মাধ্যম।" কিন্তু আমি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনাচ্যতা ও এ গতা সৌভাগ্যের 

জীবনে আরও বেশি আনন্দ ও সুখ রয়েছে। আর্থিক ঘর সুখের চেয়েও 

প্রেমী ও একনি একজন রর ভালোবাসার সমান হতে পাত কোনোদিন 
হ্য়না। 


শা 
৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৬৫। 
১০. সহিছল বুখারি : ২৮৮৬ ॥ 


কিছু কিছু ধনী দরিদ্রদের চেয়েও বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। এদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ 
ও উদ্বেগ থাকে আড়ম্বরপূর্ণ খানাপিনা, যৌনাচার, দামি দামি আসবাবপত্র ক্রয়, 
আপডেট মডেলের গাড়ি ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র সংগ্রহ করার প্রতি । অথচ 
যখন এরা এসব জীকজমকপূর্ণ আয়েশি জীবনের স্বাদ আশ্বাদনে মরিয়া হয়ে 
থাকে, তখন ঠিকই অনুধাবন করে যে, তাদের এসব ভোগবিলাস চিরস্থায়ী 
নয়। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । একঘেয়েমি বা বিরক্তি 
কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না।"১ 


প্রাচীন কালের জনৈক রাজার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি সবচেয়ে বেশি 
দুর্দশাগরন্ত ছিলেন। সে সময়ে তার চেয়ে বেশি দুঃখী আর কেউ ছিল না। অথচ 
তার সহায়-সম্পত্তি, খাবারদাবার ইত্যাদি কিছুতেই কমতি ছিল না। তথাপি 
সে-ই ছিল সবচেয়ে বড় দুঃখী। একদিন তার সামনে সবচেয়ে দামি এবং 


অত্যন্ত সুস্বাদু সকল খাবার উপস্থিত করা হলো। কিন্তু তার বদহজম থাকায় 
আর খেতে পারেনি । 


একদিন তার এক ঘনিষ্ঠভাজন তাকে পরামর্শ দিল, “যদি এক রাতের জন্য 
হলেও রাজ্যের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তির পোশাক পরে থাকতে পারেন, তাহলে 
আপনি সুখী হয়ে যাবেন ।" যে-ই কথা সে-ই কাজ। সাথে সাথে রাজ্যজুড়ে 
সবচেয়ে সুখী মানুষটিকে খোজা শুরু হলো । অবশেষে পেয়েও গেল। লোকটির 
পুরো চেহারাজুড়ে ছিল সবর ও সৌভাগ্যের ছাপ। অতঃপর তারা লোকটিকে 
রাজার সামনে হাজির করল । রাজা দেখে খুবই বিস্মিত হলো । কারণ, সবচেয়ে 
সুখী লোকটির গায়ে পরনের মতো ভালো কোনো জামা ছিল না! 


কিছু মানুষ সম্পদকে সৌভাগ্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। অতঃপর 
এই নীতির আলোকেই সামনে এগুতে থাকে। কিন্তু খুব কমই সম্পদ উপার্জন 
হতে দেখে সেই মূলনীতির কথা ভুলে যায়, যেই নীতিকে সামনে রেখে সম্পদ 
অর্জন করতে শুরু করেছিল। এ কথাও ভুলে যায় যে, সে সম্পদকে কেবলই 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল । এভাবে দিন যেতে যেতে একসময় সম্পদই তার 
প্রকৃত লক্ষ্যে পরিণত হয়। রাতদিন তার পিছেই লেগে থাকে । কখনো হালাল 
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১১. মাজাললাতুল হিলাল; জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইসায়ি। 


২৫ | সৌভাগ্যের হাতছানি কুঁল্্পর্কী 


পথায় আবার কখনো হারাম প্থায় উপার্জন করতে থাকে। কিন্তু আশানুরূপ ফল 
পায় না। মাঝে মাঝে অন্যকে লাথি মেরে নিজে ওপরে উঠতে চায়। উসভাত 
আব্দুল্লাহ আল-জুআইসান বলেন, ‘অবশেষে সে হার্ট আযাটাক করে বসে। 
এভাবে মূল উদ্দেশ্য থেকে ব্চ্যিত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যেতে থাকে! 


সম্পদ দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করার দুটো শর্ত রয়েছে। 


“এক. সম্পদ হালাল হতে হবে। যা ব্যক্তি নিজের শ্রম ও প্রচেষ্টা ছারা উপার্জন 
করে থাকে। 


দুই. অনৈতিক ও অযথা সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। তাহলে সম্পদ তার জন্য 
বিপদের কারণ হয়ে দীড়াবে ২ 
৩. সৌজগ্য কি সন্তানসন্ততির মাঝে? 
এ কথা সত্য যে, সন্তানসন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
0937 25 54700 
'ধনৈশবর্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ।৯০ 


বর্তমানে অনেক সন্তানই বাবা-মায়ের অবাধ্য । সম্পদের প্রতি সন্তানের ল 
কারণে অনেক বানা দর্ভারশত নিল সন্তানের হাতেইিন হয়! বড়ই 
আফসোসের বিষয়, এমন সন্তানের মধ্যে কি সুখ রয়েছে?! 


৪. সৌভাগ্য, রুচিশীনতা ও ব্যক্তিত 


ব্যক্তিত্ব । এই দুটি দ্বারাই সব সময় ব্যক্তির স্তষ্ি-খুশি এবং 3 
রা তাই চিত ও বহতা আজাত বাতি ঘি হঠাৎ টি 
ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হয়, তখন খুবই ভেঙে পড়ে এবং দুশ্ি্া্ত হয়ে 


জা [হ, উসতাজ আব্দুল্লাহ আল-জুআইসান। 
৫ সুরা আল-কাহফ, ১৮:৪৬। 


হয়, তখন সে বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে এবং বিষয়টি নিয়ে হা 
হুতাশ না করে ভালোভাবে ও যথাযথ পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শুরু করে । অথচ 
এই বিষয়টিতেই অন্য কেউ কোনো যথার্দতাই খুঁজে পাবে না। 


কী পরিমাণ স্বাদ আমরা উপভোগ করছি, যদি রাজা-বাদশাহত্রা দেখত, তাহলে 
এর জন্য প্রয়োজনে আমাদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করত!" 


এরা চাইলে ক্ষমতাবলে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুন্ঠিকাদির নিয়ন্ত্রণ 
নিতে পারবে এবং পড়েও শেষ করতে পারবে। কিন্তু আবু হানিফা ও তার 
শাগরেদগণের অধ্যয়ন ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার স্বাদ কখনো আস্বাদন 
করতে পারবে না! 


6. তোমার সৌভাগ্য তোমার চিন্তা থেকে 


মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, প্রশান্তি ও উৎকণ্ঠা সবকিছুর উদ্ভব একমাত্র 
তার নিজের ভেতর থেকেই হয়। নিজেই জীবনকে উদ্দ্রল ও প্রফুল্লতার 
রঙে রাঙিয়ে তোলে আবার নিজেই সুন্দর জীবনকে দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ করে 
তোলে । যেমনিভাবে তরল কিছুর ওপর রঙ ঢেলে দিলে সেটি যেমন তেমনই 
রঙিন হয়ে ওঠে । 


ইবনে আব্বাস এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 


48 28520555545 4504545855৬ 
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‘রাসুলুল্লাহ & এক বেদুইনের কাছে প্রবেশ করলেন তার অসুস্থতা 
সম্পর্কে জানার জন্য। তখন তিনি বললেন, “তোমার চিন্তার কোনো 


কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ তুমি গুনাহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে” 
বেদুইন বলল, “এটি গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে? না; বরং এটি 


২৭ | সৌগ্যের হাতছানি শু 


এমন জ্বর, যা একজন বৃদ্ধকে সিদ্ধ করছে; যেন তাকে কবরে নিয়ে 
ছাড়বে ।" নবিজি 4 বললেন, “হ্যা, তবে তা-ই ॥'* 


অর্থাৎ বেদুইন লোকটির অসুস্থতা তার ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর নির্ভর ৃ 
চাইলে অনুহতাকে পাপ মোচনকারী হিসেবে মেনে নিয়ে সম থাকতে পাট 
আবার চাইলে এটিকে বিপদ ও ধাংসের কারণও মনে করতে পারে । তাই তো 
রাসুল $; বলেন : 


HED ৬45 23 ৩ ৬৫ 


‘যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য সন্তুষ্টি বিদ্যমান আর 
যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) অসন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য অসন্তুষ্টি বিদ্যমান ৷'* 


ডেল কার্নেগি বলেন, ‘যখন আমাদের মাথায় সুখকর চিন্তা আসে, তখন 
নিজেদের সুখী অনুভব করি। আর যখন খারাপ চিন্তা ঘুরতে থাকে? তন 
অজান্তেই আমরা অশান্ত ও অসুখী হয়ে পড়ি। আবার যখন কোনো বিঃভিকর 
ৰা অস্ত্তিকর চিতায় পড়ে যাই, তখন ভীত-স্ত্ত হয়ে পড়ি। যখন অনুহতা 


ও রোগবালাই চেপে ধরে, তখন আমরা অসুস্থাবস্থাতেই দিনাতিপাত করি। 
এভাবেই আমাদের চিন্তা ও অবস্থার দ্বারা আমরা পরিবর্তিত হতে থাকি, 


৬ জমার যা আছে, গা উপভোগ করার দদ্ধতি জানার মাঝে 
সৌভাগ্য রয়েছে 


হৃদয়ের গভীর থেকে, মন-মেজাজ এবং চিন্তা-চেতনা থেকে ও সৌভাগ্যের 
উৎপত্তি ঘটে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের পতি তোষার মনে সৌভাগের 
সকল গাওয়া না-পাওয়ার ভাগ্যের ওপর সম্তু্ট র মাঝে শান্তি রয়েছে। 
তোমার মনোভাব, চিল ও চিন্ত ইত্যাদিই তোমার সুখ ও দুঃখের কাণ 


EEE 
১৪. সহিহুল বুখারি : ৭৪৭০ এ 
১ ত ললি খন নদি 


দুই ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করল। গাছের ভালে খুব সুন্দর একটি গোলাপ 
দেখতে পেয়ে তারা গোলাপটি পাড়তে গেল। একজন গোলাপটি পাড়তে গিয়ে 
হাতে কাটা বিধে গেল । অতঃপর সে বলল, “ওহহহ! জীবনটা কত কঠিন! কত 
হতভাগা আমরা! এত সুন্দর একটি গোলাপ পাড়তে গেলাম, তাতেও কাটার 
আঘাত! একটু শান্তিও কি পাব না জীবনে?! অথচ পাশের ব্যক্তি গোলাপটি 
গাড়তে গিয়ে একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে বলল, 'দুবহানাল্লাহ, তিনি কত 
মহান! গোলাপটি কতই না সুন্দর ও চমৎকার! সুন্দর গোলাপটির মাঝে কাটা 
পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন তিনি । তার সৃষ্টি কতই না কারুকার্যময়!' একই বিষয় । 
কিন্তু দুজনের দুরকম ভাবনা । 


দুজন ব্যক্তির হাতে আধা গ্রাস করে পানি দেওয়া হলো । অতঃপর সুখী লোকটি 
বলল, 'আমার গ্রাস অর্ধেকটা পূর্ণ আছে।' আর হতভাগা ও বক্র মানসিকতার 
লোকটি বলল, ‘আহ! আমার গ্লাস অর্ধেকটা খালি।" একটি বিষয়কে দুজন 
দুভাবে নিয়েছে। এভাবেই জীবনের প্রতিটি বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন 
হয়ে থাকে। 


জীবনের সবকিছুতেই দুটো দিক রয়েছে। একটি সুন্দর আরেকটি অসুন্দর 
তাই দুনিয়ার সুন্দর দিকটাই গ্রহণ করো। খারাপ দিকটা এড়িয়ে চলো । 


সুতরাং এ কথা বলা চলে যে, প্রকৃত সুখ-শান্তি হলো, তোমার যা আছে, 
তা উপভোগ করার শিল্পের মাঝে, সুন্দর দিক দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মাঝে, 
অসুন্দর দিক দ্বারা নয় এবং জীবনের যেকোনো বিষয়ে সুন্দর দিকটি উন্মোচন 
করতে পারার মাঝে। কেবল কোনো কিছুর মালিক হওয়ার মাঝেই সুখ নেই; 


যদি জীবন থেকে দুর্ভাগ্য দূর হয়ে যায়, তাহলে বলো না, ‘আমি হতভাগ্য 
 নই।' বরং বলো, ‘আমি সুখী ।' এ কথা বলো না, ‘আমার জীবনের অর্ধেকটা 
জুড়ে অশান্তি রয়েছে।' বরং এ কথা বলো, ‘আমার জীবনের অর্ধেকটা জুড়ে 
সুখ আর শান্তি রয়েছে ।* 


শী শী শী?” 
১৭. ফালসাফাতুস সাআদাহ, ড. মুহাম্মাদ ফাতহি। 


৭. কাজের মধ্যে সৌভাগ্য রয়েছে; সম্পদের মধ্যে নয় 


কাজে মনোনিবেশ করা সৌভাগ্যের অন্যতম মাধ্যম। ফলপ্রসূ আমল বাতিক 
অবসরতার ভয়াল থাবা এবং ভ্রষ্টতার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। যে লোক 
ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ থেকে কাজকে ভালোবাসে, সে বাস্তবিকভাবেই সুখী হতে 
পারে । আর অনিচ্ছায় কাজ করলে কষ্ট ও বোঝা মনে হয়। 


(অবসর থাকতে থাকতে) যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, 
অধিকাংশই কাজকে বোঝা ও কষ্টদায়ক মনে করার কারণে এমন হয়েছে? 
তাই অবসরতা শরীরের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই মানসিকতার 
ওপরও অনেক খারাপ প্রভাব ফেলে। তবে মানসিকতায় প্রভাবের মাত্রাটাই 
বেশি হয়ে থাকে । 


কর্মের দ্বারা মানুষের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়, যদি না কর্মকে কেবলই অর্থ 
উপার্জনের লক্ষ্যে পরিণত করে। কিনতু যদি অর্থই তার লক্ষ্য হয়, তবে নিজেকে 
দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল এবং সময়ের সাথে সাথে সম্পদের গোলামে 
পরিণত হলো! সুতরাং সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতার বিবেচনা করে সৌভাগ্য 
লাভ করা বায় না; বরং সম্পদ দ্বারা কী ধরনের কাজ করা হয়, তদনুযায়ী 
সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে। 


সুখী হতে হলে সম্পদ থাকা জরুরি নয়; বরং সম্পদ জমা করার ছারা তুমি 
দি হয়ে যেতে পারো, এগুলো খরচ করতে কষ্ট সহ্য করতে হবে, 
রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করার চিন্তায় সংকীর্ণতায় পড়ে যাবে। সুতরাং সম্পদ জম) 
জন্য অতএব, সম্পদের লালসার জীবনের কৃত স্বাদ হারিয়ে ফেলো না। 
নিবে গবেষণা অনুযায়ী দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে অবসরতা। এর 
ব্যাধি থেকে উত্তরণের মাধ্যম হচেছ পরিশম বা ব্যত্তা। শুধু তাই নয়, 
কঠিন পরিশ্রম করতে ৮০০০০৮০০০০০ 
পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্লান্তি। 


৮. পেশার দাসে পরিণত হোয়ো না 


: ব্যক্তিগত পেশায় আত্মনিয়োগ করার মাঝেই কেবল সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে__ 

এমনটি যেন কেউ না ভাবে। সৌভাগ্য লাভের অন্য কিছু মাধ্যম রয়েছে। 
সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ তার দৃষ্টান্ত এমন অবিবাহিত ব্যক্তির 
মতো হবে, যে জীবনভর পেশার গোলামি করেছে, দোকানে বসে বনে ব্যবসা 
করা ছাড়া জীবনের আর কোনো অর্থই তার বুঝে আসেনি। প্রতিদিন সকালে 
দোকানে গমন করে, আর গভীর রাতে ঘরে ফিরেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। 
অতঃপর যখন নতুন করে সকাল আসে, দৈনন্দিনের মতো কোনো দিকে 
ই ভরক্ষেপ না করে সোজা দোকানের দিকে হাটা শুরু করে। এভাবেই জীবনের 
প্রতিটি দিন সে পার করতে থাকে। অবশেষে যখন (বেশ কিছু সম্পদ জমা 
করার পর) মৃত্যুর ডাক আসে, তখন প্রতিবেশী কেউ কবরের ওপর একটি 
স্মারক ফলক ঝুলিয়ে দেয়। যেখানে লেখা থাকে 'জন্যেছিল মানুষ হয়ে... মারা 
গেল দোকানি হয়ে ৷’ 


এমন বহু মানুষ আছে। একেকজন একেক পেশার দাসত্ব বরণ করে মারা 
যায়। জন্মে মানুষ হয়ে, মারা যায় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি 
পেশাদারিত্বের লকব নিয়ে। খুব কম মানুষই আছে, যারা পেশার দাসত্ব না 
করে মারা যায়। 


 ৯,জুমি কী করতে চাও, তা জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


বিজ্ঞদের মতে, দুনিয়াতে তুমি কী করতে চাও এবং দুনিয়া থেকে কী কী পেতে 
চাও, তা জেনে অর্জন করে নেওয়ার মধ্যে সুখ রয়েছে। কেননা, বহু মানুষ 
জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন । জীবনকে কী কাজে ব্যয় করতে চায়, নিজেও 
জানে না । এ ধরনের মানুষগুলোকে ছোট বাচ্চাদের সাথেই তুলনা করতে হয়। 
বাচ্চারা খেলনার দোকানে ঢুকার পর হরেক রকম খেলনা দেখে হঠাৎ একটা 
খেলনা হাতে নিয়ে নেয়। একটু পর হাতের খেলনার চেয়েও উজ্জ্বল ও সুন্দর 

খেলনা দেখতে পেয়ে হাতেরটি ফেলে সেটি ধরে। এভাবে একের 
'পর এক খেলনা পালটাপালটি করতেই থাকে । অবশেষে কখনো খালি হাতেই 


বের হতে হয় আবার কখনো খুবই নিশ্নমানের কোনো খেলনা হাতে নিয়ে বের | 
হতে হয়। এমনই বাচ্চাদের অবস্থা। 


১২ নালে প্রকাশিত একটি গ্রবদ্ে ই্ধন্দার মাকারিউস বলেন, 'অথর ও 
উঠ চিত্তের মানুষগুলোর মাঝে এমনই পরিলক্ষিত হয়। বৃত্তির হও 
চাহিদা এসে তাদের মাথায় ভিড় করে। খেয়ালিপনার তীৰ বাতাসে এবং 
ভোগবিলাসের গোপনগর্তে তাদের বুদ্ধি হারিয়ে যায় । কখনো এরা গাড়ির লেশ 
শু হয়। কখনো জুয়ার টেবিলে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কামনাবাসনা 
রাগ লালসা মেটাতে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এ ধরনের মানুষগুলো 
শত জেগে কামনাবাসনা পূরণ ও দিনের বেলায় ঘুমের প্রতি ভ্যন্ হয়ে ওঠে। 


এ কেকবার একেক পেশা ধরে। আজ এই কাজ কাল ওই কাজ। এভাবেই 
পালটাপালটি করতে থাকে। অন্য নারীকে বিয়ে করার জন্য কে তালাক দে, 
আবার কাউকে তালাক দেওয়ার জন্য বিয়ে করে। পুরোনো ভালোবাসা পেছনে 
ফেলে নতুন ভালোবাসা খৌজে। তবুও তাদের আরও চাই... আরও চাই...! 
সের খারণামতেএৃতির চাহিদা মেটানোর মাঝে কৃত স্বাদ এবং সুখ। 


অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবার পালটাপালটি খাওয়া এবং অমনোযোগীদের 
উনাসীনতারমাবে শান্তি ও সৌভাগ্য নেই। এরা কোনো দিন ভু হয দের 


সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, সর্বপ্রথম তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে, তুমি কী 
এই নি এন জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং জে 
বা ই আমি তুম হৰ তেই তুমি লাখ ও 
পারবে অভ, দশা নপদাপনকে নিতেই তোমার ওপর নি হট 


দেবে না। তবে কখনো বিপদে পড়ে গেলেও ভাসা যাবে না। বরং 
নিলি দিনা সময সা সারার রি 


ফিরে আসো ৷ 


0 জল অহ ২১৯৬ ইস নর মাকািউন । 
১৮. আল- 


গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস মানবসমাজ = থেকে দূরে গিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। 
তার এমনও দিন কেটেছে ৭» তাদের উৎসবের দিনেও সামান্য পনির দিয়ে 
দুই টুকরো শুকনো রুটি খেয়ে সময় পার করেছে। কথিত আছে, সে এ পরে 
তার লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে। লে সফল হলেও অন্যরা এ পথে সফল হবে 
বলে কোনো নিশ্চয়তা নেই। " 


নেই। সম্পদ, সন্তান, সুতা ইত্যাদি সবই আছে তাদের। তথাপি হৃদয়ে 
কোনো সুখ নেই। শান্তির পরশ তারা অনুভব করতে পারে না। তারাও দুর্দশার 
মধ্যে সময় পার করে। কারণ, এরা জানে না, কীভাবে জীবনকে সুন্দরভাবে 


যাপন করতে হয়। তা ছাড়া এরা সুখে জীবনযাপন করার জন্য কুরআনিক 
পদ্ধতি অনুসরণ করে না। 


১০, সুস্থতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


সুস্থতা সৌভাগ্যের অন্যতম অংশ। সম্পদ, সম্মান, দাপট, রাজত্ব কিছুতেই 
সুখ নেই, যদি সুস্থতা না থাকে। সবকিছুর পূর্বে পূর্ণ সুস্থতা থাকতে হবে। 
সবকিছু থেকেও যদি সব সময় অসুস্থতা ও বিপদের মোকাবিলা করে যেতে হয়, 
তবে এসবের মাঝে সুখ কীসের?! 


করল। পথিমধ্যে তার জুতো ক্ষয় হয়ে যায়। তাই মরুপথে হাটতে হাটতে 
প্রচণ্ড উত্তাপে তার পাদুটো আঙ্গারপ্রায়। অবশেষে বাকি পথ মনের মধ্যে 
এই দুঃখ লালন করেই অতিক্রম করল যে, মরুর উত্তপ্ত বালি থেকে বাচতে 
বাহনে আরোহণ করার মতো সম্পদও নেই আমার কাছে! অতঃপর ভাবতে 
ভাবতে যখন মক্কায় গিয়ে পৌছুল, তখন এক জায়গায় এক অসুস্থ ভিক্ষুককে 
৷ দেখে চমকে গেল। তার দুটো পা নেই। এই অবস্থা দেখে সে কাদতে কাদতে 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল এবং বুঝতে পারল যে, সে জুতো ছাড়া পা-বিহীন 
ওই অসুহ্ ব্যক্তির চেয়ে অনেক সুখে আছে। অথচ কিছু মানুষ পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়া 
সত্বেও তাদের অভিযোগ আর অসন্তষ্টির শেষ নেই। এদের এত এত অনুযোগ 
দেখে অসুস্থ এবং দরিদ্বরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়। 


৩৩ | সৌভাগ্যের হাতছানি *সসপর্থ 


পরিপূর্ণ সুস্থতা ও পর্যাপ্ত সম্পদ কখনো ভাগ্যের মূল উপাদান লয়। ন 
এল দৌতগের দুটি পর্ত। অন্যভাবে বললে, এই দুটি সৌভাগ্য সিং 
পাটা OO A AOS 
সাথে জীক সে নেই মে, মুমিনের চুড়ান্ত আশা হচ্ছে দুনিয়াতে সুদ! 
সাথে জীবনযাপন এবং পরকালে ক্ষমা লাভ। 


রাসুল ৯ ইরশাদ করেন : 
ক UN এ! 
‘হে সুস্থতার মালিক, আপনার নিকটই আমার আশা শেষ হয়» 


তিনি আরও বলেন : 
এ ৩2125 ওক 3৩ ৪ এও 3950 0101৭ 
লেস ফাছে কম ও সুতা কামনা করো। কেননা, দৃঢ় 
বিশ্বাসের পর তোমাদের সুইতার চেয়ে বেশি উত্তম আর 
কিছুই দেওয়া হয়নি ।'২ 


মার্কিন পরিসংখ্যান সংস্থা গ্যালাপের পরিসং নন রর 
৫০% মানুষ বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ই ১০১ 
বই পড়েনি। সি একটিও 


খপ্পরে ১৯৯৬ আল 
সংখ্যা সী সংখা চেয়ে বেসি ছিল মা আমে লাই 


১৯. আল-মুজামুল আওসাত : ৬৬৯৪। | 
২০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৫৮ । 


= সৌভাগ্যের হাতছানি | ৩৪ 


করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের গ্রায় অর্ধেক বিশু মাল & 
যুক্তরাষ্ট্রের নাম চিহ্নিত করতে পারে না অন্যান্য রাষ্ট্র কথা বাদই দিলাম (১ 
এই যদি হয় বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
আমাদের আরব যুবকদের পড়াশুনার ও বই থেকে বিচি থাকার বলে 
কী বলার আছে! যে জাতির শুরুটাই ছিল (31 অর্থাৎ 'পড়ো' দিয়ে, দে জাতি 
আজ খুব সামান্যই পড়ালেখা করে! ? 


মনোযোগবিহীন এবং চিন্তা-গবেষণা না করে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে যাওয়াই অজ্ঞ 
লোকদের জন্য যথেষ্ট । যা থেকে যৎসামান্যই অনুধাবন করা যায়। 


পক্ষান্তরে জ্ঞানী লোক বইয়ের পর বই শেষ করে ফেলে। বিবেক দিয়ে চিন্তা 
করে আর অধ্যয়ন করে । প্রতিটি পৃষ্ঠার ভাজে ভাজে জ্ঞান অন্বেষণ করে, 
বিবেকের খোরাক তালাশ করে, যুগযুগ ধরে মানুষের রেখে যাওয়া জ্ঞান থেকে 
কিছু আহরণ করার চেষ্টা করে। তারপর অর্জিত সকল জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের 
ঝুলিতে পুরে নেয় । অতঃপর যখন সে কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করে অথবা কোনো 
হাজারো মানুষের জ্ঞান থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা তাকায় এবং বিচার করে। 


৷ প্রকৃত শিক্ষিত সে, যার অনুভূতি, বিবেক ও অন্তর সবই শিক্ষার আলোয় 


আলোকিত। যার মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় রয়েছে। এই জগতে কেউ 


৷ সুখী থাকলে এ ধরনের লোকেরাই আছে। আহারে-অনাহারে, গেয়ে না-গেয়ে, 
৷ বস্তাবৃত ও বস্তুহীন অবস্থায় সর্বাবস্থায় সুখী। বিবেকের আলোকরশ্শি, অন্তরের 


উষ্ণতা ও দৃষ্টির প্রসারতা এদেরকে জীবনভর সুখী করে রাখে ।৯ 


কলম আর কালির রেখায় রেখায় সুখ ও সৌভাগ্য খুঁজে পায়। বহু আলিম, 
লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিক আছেন, যারা বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় 
গবেষণা ছাড়া, প্রতিটি গ্রন্থের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা মুক্তামালার সন্ধান পাওয়া 


০০০ 
২১. কিমিয়াউস সাআদাহ, উসতাজ হুসাইন আহমাদ আমিন। নভেম্বর, ১৯৯৮ ইসায়ি। 
২২. তাসান্ধাফ নাফসাকা তায়িশ সামিদান, ড. আহমাদ জাকি। আল-হিলাল, ১৯৫৪ ইসায়ি'॥ 


॥ 
৩৫ | লৌভাগোর হাতছানি অর 


ঘড়া এবং প্রকৃতি ও গবেষণাগারে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন বরা ছাড় 
অনুভব করে না। লি 


১২. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কি বস্তুগত 
উপাদান অর্জন করা 


এ কথা সত্য যে, সৌভাগ্য অর্জন করতে ত হলে বস্তুগত উপাদানগুলোর অনেক 

বেশি গুরুত্ব রয়েছে। রাসুল %, বলেছেন: 

১1১৩5 ol ৬০00 441 নর 53001 ঠা? 

৭) 2505 4১ ১7 sD ও E56 এও ৩৫০ 
ANS SM jel 


প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন । পক্ষান্তরে চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের : 
খারাপ প্রতিবেশী, রাপ মহিলা, সংকীর্ণ বাসস্থান ও খারাপ বাহন ।'* 


তাই সুখী হতে হলে মানুষের জন্য বস্তুগত অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়াই ঘথেট। 
মেগুলো হৃদয়কে সংকীর্ণ করে ফেলে। যেমন: খারাপ মহিলা খারাপ বাসস্থান 
ও খারাপ বাহন। শুধু তা-ই নয়; বরং De 

সহজেই খাদ্য আহরণ করতে পারাও সুখী হওয়ার A 
অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন। তিনি বলেন : * সদ্য যথেষ্ট চর 


৩৩4 TET Se GET al ss 
eT 

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর 

ও সুস্থ শরীরে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট 


মধ্যে নিরাপদে 

ন গোটা দূনি এ নৈর খাবার 

আছে, তবে তার জন্য যেন ৫ দিয়াই এক কলা হলে বা 
1২ 


তত সহিদ হলি ছিলান : ৪০৩২ । 
২৪. সুলানুত তিরমিজি : ২৩৪৬ । 


রি সৌভাগোর হাতছানি | ৩৬ 


১৩. আল্লের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে 


প্রসিদ্ধ ইসলামি ডাক্তার সাবিত বিন কুররা সুখী হওয়ার উপায় নিয়ে চিন্ত 
করেছেন। অতঃপর তিনি অতি সংক্ষেপে খুবই চমৎকার উপস্থাপনায় তার চিন্ত 
তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'দেহের শান্তি অল্প খাবারের মধ্যে। নফসের 
প্রশান্তি অল্প গুনাহের মধ্যে । অন্তরের প্রশান্তি অল্প আগ্রহের মধ্যে। জবানের 
প্রশান্তি অল্প কথা বলার মাঝে ।' 


ফজিলাতুশ শাইখ আহমাদ আশ-শারাবাসি «১ বলেন, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকটি 
সত্যই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দেহের প্রশান্তি অল্প খাবারের মধ্যে ।' কারণ, শরীর 
হচ্ছে একটি যন্ত্রে মতো । খাবার যার ঘ্ৰালানির মতো । আর ভ্ালানি অবশ্যই 
নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করতে হয় । যদি পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা 
আগুনের চেয়েও মারাত্বক হয়ে দাড়ায়। অতঃপর অধিক ভ্রালানি পেয়ে যখন 
শরীর তার চাহিদা পূরণ করার জন্য লাগামহীন ছুটতে থাকে, তখনই ব্যক্তির 
জন্য তা বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। তাকে মানুষের কাতার থেকে বের করে 
পতুতে পরিণত করে । প্রায় সময় তো তাকে ধ্ংসই করে দেয়। 


বুদ্ধিমান তারা, যারা বেঁচে থাকার জন্য আহার করে । আর নির্বোধ তারা, যারা 
আহারের জন্য বেঁচে থাকে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 
৩১০1৩ ২2819/33555508 
“তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি 
অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না" 
কথিত আছে, আমরা এমন জাতি, ক্ষুধার্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত খাই না। আর 
খাওয়া শুরু করলে তৃপ্ত হই না। 


‘নফসের প্রশান্তি অল্প গুনাহের মধ্যে।' কারণ, নফস খারাপ কাজের শি: 
দেবেই। যখন সে নিয়ন্তরহারা হয়ে যায় এবং শিকলমুক্ত হয়ে যায়, তখন 
শয়তানের সাথে লাগামহীন ছুটতে থাকে । ফলে শয়তান নফস কে অপহরণ 


2০২5৪ 
২৫. সুরা আল-আরাফ , ৭:৩১ । 


৩৭ | সৌভাগ্যের হাতছানি হি 


করে, নষ্ট করে ফেলে এবং পুঁয়ো নফসজুড়ে পাপে ছেয়ে যায় ধোকা 
জুলুম করে, অপচয় করে। , 


ই তো মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন হচ্ছে নফস। যদি নফস তি 

লতা না চির ত ডি করিলে (বার বি ত ত 
সা ৰতি ও বার মাকে আড়াল হয়ে দাড়ায়, তাহলে সে সে 
হরশ গর অটল থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারি 
ইরশাদ করেন: | 


75৪ GB Gs SA se Ly ০ 


দুশ্চিন্তা, সামান্য ভয় এবং কম 
উকা ও অ দুল ও ভীতু হদয় সর্বদা ব্যজির অন্য অহ 
কর খুলে জের লে গে লব হি 
কানে, ও সা বরাতে হা নিল সং গাত 
করে এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষের মধ্য থেকে একটি শ্রেণি তার 
তার ঢা দা কা লে হা যর র 
রনি ভা কেবল 
সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। | 


পক্ষান্তরে দৃঢ় হৃদয়ের মানুষগুলো আল্লাহর সিদ্ধান্তকে 
আরা লিন ই রে শিলে নেয় এবং তোর 


সি 
২৬. সুরা আশ-শামস, ৯১ +৭-১০। 


LE 8 Fs 4S El df is SG 6s sie tt 
মুমিনের বিষয়টাই আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর 
এটা মুমিন ব্যতীত আর কারও জন্য নয়। তার সুখ এলে আলা 
কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার 
বিপদের সম্মুখীন হলে সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে এটাও তার জনয 
কল্যাণকর হয়।'২৭ 


এটি এমন এক নিয়ামত, যা কেবল আল্লাহর প্রতি সন্ত হৃদয়ের রি 
অর্জন করতে পারে। তাই তো রাসুল & বেশি বেশি এই দুআটি পাঠ করতেন: 


যদি অন্তর সঠিক আকিদার ওপর অটল থাকে, আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরে 


এবং আল্লাহর কাছে আশ্রিত হয়, তবেই সে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো। 


ইসলাম মুসলিমদেরকে আত্মার নিরাপত্তা, অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিরচিত্ততার সবক 


দেয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনের সিফাত বর্ণনায় বলেন : 


০০1 dts ad Ss SS 21:53 85597 Soil 
০০ 7 2 শি 


দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Sb ES এব এ 4৪ Si gS; 


'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোম 
মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে 1 
যারা সঠিক পথের ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন: 
LE Yi লস] 952 19515400451) রত 
837 3159 ৬5 SpE 2 38 পর raf og ৮ 
ও ৩৪0 GE CU 1 5535 G5 Cd 
DE 3 YS - 6,25 
‘নিশ্চয় যারা বলে, “আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ”, অতঃপর তাতেই 
অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 
“তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত 
জামাতের সুসংবাদ শোনো । ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের 
বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং 


সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করো। এটা 
ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন ।"'৩১ 


'জবানের প্রশান্তি অল্প কথার মধ্যে? কারণ, যারা বেশি কথা বলে, তারা স্থিত 
হয়। জবান যখন মিরনহীনজাবে কথা বলতে থাকে, তখন ব্যক্তির জনা 
যেকোনো বিপদ ডেকে আনে। ভাই তে রাসুল & বলেছে (52 ৬% 
91) ‘তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণ করো ।”২ 


ইবনে আব্বাস ৯ নিজের জিহ্বা ধরে জিহরাকে লক্ষ্য করে বলতেন, ‘তোমার 
জন্য আফসোস! ভালো কথা বলো, তাহলে পার পাবে। খারাপ কথা 


চে জা : 
ইমরান, ৩: ১৩৯ । 
৩০. সুরা আলি oo 
৩১. সুরা ফুসসিলাত। "২ ৮ তাবারানি 2৭8১, গুজাবুল ইমান : ৭৮৪। 
৩২. আল-মুজামূল 


থেকে বিরত থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। নচেৎ মনে রেখো 
লজ্জিত হবে।' রখ, অবশ্যই 


বললেন, 'জবান বিবেচনাহীন অপরিণামদশী নাত 
সে খুব কঠোরভাবে শক্তি দিয়ে জবানকে বিরত রাখতে পারে তাহলে সে 
শক্তিশালী ।" 
শাইখআহমাদ আশ-শারাবাসি বলেন, 'দ্বীনের মাপকাঠিতে এটাই সুখী হওয়ার 
পদ্ধতি । সুতরাং যদি শরীর খাবার অপচয় থেকে বিরত থাকে, নফস পাপ 
থেকে মুক্ত থাকে, অন্তর যদি দুশ্চিন্তা না করে এবং জবান যদি অযথা কথা বলা 
ছেড়ে দেয়, তবেই যেকোনো মানুষ সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে 
এবং সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে ।"5 


১৪. মধ্যদন্থার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে 


যে ব্যক্তি বিবেকের চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে নিজের জন্য মধ্যপন্থা বেছে নেয়, সে-ই 
| প্রকৃত সুখী । যেকোনো কাজে মধ্যপদ্থা অবলম্বন করলে তাতে সুখ আসে। 


আহারে মধ্যপদ্থা অবলম্বন করার ফলে রোগমুক্ত থাকা যায়। অযথা কাজ থেকে 
| বিরত থাকার দ্বারা আত্মার প্রশান্তি এবং দেহের উদ্যম তৈরি হয়। সম্পদ 
উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কল্যাণকর 
বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। অধ্যয়নে মধ্যপঞ্থা অবলম্বন করার দ্বারা 
অন্তরে প্রফুন্ুতা আসে এবং ক্লান্তি দূর হয়। দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সকল 
বিষয়ে মধ্যপদ্থা অবলম্বন করলে উভয় জগতেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়” 


২ 
৩৩. হায়াতুকা : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শাইখ আহমাদ আশ-শারাবাসি। 
৩৪. হাজ্জাতুন নাশিয়িন , শাইখ মুন্তফা আল-গালায়িনি। 


৪১ | সৌভাগ্যের হাতছানি শ্রন্ি 


বিদ্যার মাঝে সৌভাগ্য নয়। সুখ বা সৌভাগ্য কখনো চোখে দেখা যায় না। বরং 
এটি অনুভবের বিষয়। ওজনে মাপা যায় না। জমা করে কোথাও গচ্ছিতও রাখা 
যায় না। কাড়ি কাড়ি ডলার আর রিয়াল দিয়ে ক্রয় করাও যায় না। 


সৌভাগ্য তো এমন এক অদৃশ্য বস্তু, যা মানুষ বিভিন্নভাবে অনুভব করে। 
যেমন : নফসের স্বচছতায়, হৃদয়ের প্রশান্তিতে এবং সত্যের জন্য বক্ষ 
উন্মোচিত ত হওয়ার মাঝে । 

সৌভাগ্য এমন একটি বিষয়, যা মানুষের ভেতর থেকে উৎপন্ন হয়। বাইর 
থেকে আমদানি করা যায় না। এটি মানুষের অন্তরাত্মায় মজবুতভাবে প্রোথিত 


একটি গাছের মতো। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস তার জন্য পানি খাদ্য 
ও আলো-বাতাস হয়ে শক্তি জোগায় ।* t 


মিশরীয় সাহিত্যিক মতা নু আল-মানফুলুতি এ, বলেন, 'দুনিয়াতে সুখী 
হওয়ার জন্য একটি স্বচছ হৃদয় , প্রশান্ত আত্মা ও সুষ্ঠু অন্তরই যথেষ্ট" 


কবি বলেন: 
১৬৮] ১১ AIT, নখ henge, 
‘আমি তো সম্পদ জমা করার মাঝে সৌভাগ্য দেখি 


I শা ং 
সৌভাগ্যবান তো সে, যে তাকওয়া অবলম্বন করে চলে" ' মহ 
বর্ণিত আছে, এক স্বামী স্ত্রীকে রাগান্বিত হয়ে ধমকের সুরে বলল, ‘আমি অবশ্যই 


তোমাকে দুর্দশায় ও কষ্টে নিপতিত করব।" 


এ কথা শুনে স্ত্রী প্রশান্তচিত্তে বলল, 'যেমনিভাবে তুমি আমাকে সুখী করতে 
পারবে না, তেমনই কষ্টেও ফেলতে পারবে না।" 


স্বামী রাগান্বিত হয়ে বলল, 'কেন পারব না?!" 


শ্রী আস্থার সথে বলল, “যদি সৌভাগ্য মাসিক বেতনের মতো হতো, তাহলে 
তুমি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে । যদি কোনো সাজ-শোভা বা অলংকার হতো, 
তাহলে আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে কিন্তু তা এমন এক জায়গায় আছে, 
যেখানে হস্তক্ষেপ করার তোমার এবং কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়!" 


৷ স্বামী বেইশ হয়ে বলল, ‘সেটি আবার কী? 


সী দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল, ‘আমি সৌভাগ্য খুঁজে পাই আমার ইমানের মধ্যে, 
করার সাধ্য কারও নেই!" 


উমর বিন খাত্তাব ২, সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহর কাছে বৃদ্ধ 
মহিলাদের মতো ইমান প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি অলিমদের ইমানের মতো 
ইমান প্রার্থনা করেননি। কেননা, বৃদ্ধা মহিলাদের ইমান অনেক গভীর ও 
বে বদলের লে দরবারে 
সুযোগ নেই। এই ইমান সহজ-সরল ও । তাদের কাছে আল্লাহর 
ফাতেহা ও পিক! যাকে 
তিনি ভালোবাসেন, তাকে কল্যাণের নিয়ামত দান করেন। যারা তাকে বিশ্বাস 


করে লা, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেন। হয়তো তাৎক্ষণিক নয়তো কিছুটা 
বিলম্ব সহকারে। ks 


যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরও আশ্রয়স্থল আছে, নির্ভর করার 
মতো ভিত্তি আছে, বিপদে সাহায্য করার মতো সাহায্যকারীও আছে; কি 
সেসব এমন ঘরের ন্যায়, যার কোনো খুঁটি বা স্তম্ভ নেই। 


তাই আমার দেখামতে জগতে সবচেয়ে বেশি হতভাগা সে, যে সবচেয়ে বেশি 
অবিশ্বাসী! এরা অঢেল সম্পদের মালিক হতে পারে, তাদের অফুরন্ত রিজিবের 
ব্যবস্থা থাকতে পারে; কিন্তু যখন তারা কোনো বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হয়, 
সাথে সাথে ভয় পেয়ে বসে। কেননা, শূন্যতার ভয় মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য । 
পক্ষান্তরে মুমিনরা সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে । যতই বিপদের 
সম্মুখীন হোক, প্রতিকূলতার ঝড়-ঝাপটা যতই তাদের আঘাত করুক, ততই 
তারা আল্লাহর মজবুত ভম্তকে আকড়ে ধরে এবং তার সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রিত হয়। 
যদি দুনিয়ার কোনো কল্যাণ তাদের থেকে ছুটে যায়, তাহলে পরকালে পাওয়ার 
আশা রাখে । আজকের পারিপার্শিক পরিস্থিতি যদি তাদের সাহায্য না করে, 
তাহলে আগামী দিন আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্যের আশা করে। 


জীবনের নানা অলিগলিতে চলার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস সৌভাগ্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম । ড. 
আহমাদ আমিনও এমনই বলেছেন। দ্বীন অন্তরে প্রশান্তি, প্রবোধ ও শক্তি সঞ্চার 


করে। যদি দ্বীন না থাকত, তাহলে সুখ বা সৌভাগ্য বলে কিছু থাকত না। 
জীবনেরও কোনো মূল্য থাকত না। রর 


বরংআমাদের পূর্বপুরুষরা ইমানের দিক থেকে আমাদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী 
ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। “ক্ষান্তরে আজকের যুবকরা সন্দেহ-সংশয়ের 
ইমানের দিক থেকে তাদের চেয়েও অনেক দুর্বল ও হতভাগ্য। 


পরিবার দ্বীনের ওপর জীবনের ভিত স্থাপন করেছে এবং পারো। একটি 
ধরেছে। আরেকটি পরিবার জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনকে দ্বীনকে আকড়ে 
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| 


সেদিকে কোনো ভ্রুগেপই করে না। আচ্ছা বলো 
এবং *' বলো তো, দুই পরিবারের 
মধ্যে কোন পরিবারটি তোমার কাছে সুখী মনে হয়?! 


ড.আহমাদ আমিনের সাথে সুর মিলিয়ে আমি বিশ্বাস করি "একটি পরিবার অসুখী 
হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এমন ছেলে-মেয়েরা, যারা নিজেদের 
যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা করে না। বরং নিজেদের খেয়াল- 
খুশি ও প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়। তাদের চাহিদা, ইচ্ছা, আথহ কিছুতেই দ্বীনি 
রূপরেখা থাকে না। সুতরাং কোনো পরিবারে যদি দ্বীন প্রকাশ পায়, সেখানে 
সুখেরও দেখা মিলে । বিশেষ করে যদি সেটি হয় সম্পূর্ণ বিদআত, খেয়ালিপনা 
ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত ।৩৬ 


ড. কামিল ইয়াকুব বলেন, 'আমি আমার জীবনে যেই বাস্তবতা অনুভব করেছি, 
তা হলো, যাদের ইমানি শক্তি সবচেয়ে বেশি এবং দ্বীনের সাথে সম্পর্ক অতি 
গভীর, তারাই সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত আত্মার অধিকারী হয়।' 


ইমান মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। জীবনের বিশাল দিগন্ত যখন ঝড়ঝাপটার 
শিকার হয় এবং আধারে ছেয়ে যায়, তখন মানুষ সেখানেই আশ্রয় নেয়। 
ইমানহীন মানুষ জীবনের প্রশস্ত পথে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও দিশেহারা পথিক 
ছাড়া কিছুই নয়। যার জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই, নেই কোনো স্থায়িত্ব ও 
প্রশান্তি। 


রোগীদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উসতাজ ছিলেন আয়ারল্যান্ডের 
বাসিন্দা। চিকিৎসাবিদ্যায় তার জ্ঞান ছিল ব্যাপক এবং বয়সেও ছিলেন 
বড়। হাটতে হাটতে এক রোগীর সামনে এল। তার রোগ প্রায় শেষ হয়ে 
গিয়েছিল। তখন উদীয়মান ডাক্তার রোগীর ভর্তিফরামে লিখেছে, 'সে এখন 
ঢালে া্রারালা জিরা দিতো রা 
লক্ষ করছিলেন। ছাত্রের চেহারায় অহংকারবোধ দেখতে | 
দিকে তাকিয়ে হার দা "ত এন অুত” কথাটি কেট দাও, বং 
এখানে “সে এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে" কথাটি লিখো । কারণ, 


৯ 
৩৬. মাজাপ্রাতুল হিলাল; জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইসায়ি। 


আমরা তো সুস্থ করার মালিক নই। অহংকারের জন্য আমাদের এইট 
যথেষ্ট যে, তারা আমাদের চিকিৎসায় কিছুটা ভালো হয়। বত সুতা দেওয়ার 
মালিক তো আল্লাহ তাআলাই ৷' bi 


এ কথার সাথে ড. কামিল ইয়াকুব কিছুটা যুক্ত করে বলেন, ‘এ ব্যাপারে | 
কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের ইমান অবশ্যই আত্মার প্রশান্তি এবং বাস্তবিক 
সৌভাগ্যের আলামত ৷'** 


১. আত্মার পৃশান্তির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


নিঃসন্দেহে আত্মার প্রশান্তি সুখী হওয়ার প্রথম উৎস । জীবনের অভিজ্ঞতায় 


দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তাখন্ত তারা, যারা ইমান 
ও বিশ্বাসের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। 


এই প্রশান্তি আল্লাহর দেওয়া রহমত ও নুর। যেখানে মানুষ ভীত-সন্ন্ত হলে 
আশ্রয় নেয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সময় প্রশান্তি 


বিশুদ্ধ, নিরাপদ, উপযোগী ও সঠিক পথা হতে এশাতি অর্জনের জন্য 


পন্থা হচ্ছে নিফলৃঘ এশী পথ । ধ্বংসাত্মক 
সন্দেহ, ভীতিকর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকন্ঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই পথে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 


৮০৮ F ৩৪ এজ এ USES 
‘অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি নাজিল করা 


গা হয় 
অবলম্বন করুন । নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন মাদঢ়ভাবো 


৩৭. ড. কামিল ইয়াকুব । আল-হিলাল; জানুয়ারি , ১৯৫৪ ইসায়ি। 
৩৮. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৪৩। 


| ওপর অটল রয়েছি। কেবল এই বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহর ওহিকে অ 


মানুষ বিশ্বাস করে, আমি স্পষ্ট সত্যের ওপর রয়েছি, সিরাতের মুসতাকিমের 


ওপর বিজয়ী হওয়া যাবে না। 


ইয়াকিন তথা বিশ্বাসের স্তরে পৌছার একমাত্র ও একক পথ হচ্ছে ওহি। ওহি 
ছাড়া কখনো ইয়াকিন অর্জিত হয় না। ইয়াকিন ছাড়া শাস্তি আসে না এবং শান্তি 


অর্জন করা ছাড়া সৌভাগ্য অর্জিত হয় না। 


জল 


তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, “এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি দুনিয়াতেই আছেন, 
সরাসরি দেখেছেন। আর আমি তার চোখ দ্বারাই দেখেছি। আমার দৃষ্টি তো 
সীমালঙ্ৰন করতে পারে বা বিভ্রাট হওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু রাসুল ৪-এর 
দৃষ্টি তো কখনো সীমালঙ্ঘনও করেনি, বিভ্রাটও হয়নি।' 


এমন সন্তোষজনক ইমান দ্বারা মুমিন ব্যক্তি বড় অস্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করতে 
পারে। যখন সে নিজের সূচনা ও সমাপ্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে 
পারে, তখনই অন্তর থেকে সকল সন্দেহ-সংশয়ের গিট খুলে যায়। জীবন থেকে 
নানা প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। | 


দিয়ে যায়, অসংখ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাদের মাথায় সব সময় ভিড় করে। নিজেকে 


৷ এবং সমাজকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় ঘুরপাক খেতে থাকে! কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এ 
! ধরনের ঝামেলা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। নানা ধরনের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা না করে 


লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই চেষ্টা করে যায় তারা। তা হলো আল্লাহর 


| স্তষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি প্রতি 


| জক্ষেপ করার সময় তাদের নেই। 


মুমিনদের চিন্তা একটাই। তা হলো আল্লাহর সন্তু অর্জনের সঠিক পথ খুঁজে 
বের করা। (36:40 151 ৫5১1০ বলে প্রত্যেক নামাজে মুমিন আল্লাহর 


রিল 
৩৯, আমাদেরকে সরল পথ দেখান ।' (সুরা আল-ফাতিহা, ১: ৬) 


৪৭ | সৌভাগ্যের হাতছানি কল্প 


বার কালি 
স্থান নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : | 

১০ 25 JUS ১৪5 Cet fe ৬ 
“তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। 
নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ । অতএব এ পথে চলো এবং অন্যান্য 
পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেবে ।% 


মুমিনের কাছে সুদৃঢ়, সঠিক ও সৃষ্টিগত মাপকাঠি একটাই। তা হলো কৃত 
শান্তি হচ্ছে আল্লাহর সমষ্টি ও তার আনুগত্যের মাঝে। তার নিষেধকৃত 


বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মধ্যে। মুমিন বিশ্বাস করে, এতেই রয়েছে 
দুনিয়া-আখিরাতের এমনকি গোটা মানবজাতির কল্যাণ । 


মুমিনের হৃদয়ের চেয়ে প্রশস্ত হৃদয় আর কারও নেই। যেই মহান সত্তা দৃশ্য ও 
আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী এবং অবিশ্বাসীর হৃদয়ের চেয়ে সংকীর্ণ 
আর কোনো হৃদয় নেই । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 


৪38 ওটি ৩৪ ০০৪ 5 - BSN; Jas ১3 2 


“তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, 
কষ্টে পতিত হবে না । আর যে আমার স্মরণ থেকে 
তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে") মুখ ফিরিয়ে নেবে, 


সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং 


সুতরাং আল্লাহর হিদায়াত থেকে বিমুখ মানুষগুলোকে 


যখন 
বস্তাত ভোগবিলাসে ডুবে আছে, তখন তাদের বাস্তব অব দেখবে, দুনিয়ার 


অবস্থা সম্পর্কে বেমালুম 


122 
৪০. সুরা আল-আনআমন, ৬ : ১৫৩। 
8১. সুরা তহা, ২০ :১২৩-১২৪। 


হয়ে ধোকায় পড়ো না। কেননা, তাদের নন অন্তরের মধ্যে সংকীর্ণতা ঘাপটি মেরে 
বসে আছে। আর অন্তর সংকীর্ণ হরে গেলে জীবনও সংকীর্ণ হয়ে যায়। অন্তর 
্রশ্ত হলে জীবনও প্রশস্ত হয় । | 


বিপদ ও কষ্টের সময়ে, প্রতিকূলতার কঠিন মুহূর্তে যখন মুমিনরা রবের কাছে 
| আশ্রয় চায় আর দুআ করতে থাকে, তখন মনের মধ্যে কীরূপ প্রশান্তি অনুভব 
করে। রাসুল ৯ এই দুআ পড়তেন : 


৬ ০ ৩ বট] এ এ ০৪3 ৩3 ০040 5 2 
ও ৮৮8০00৩০৫35 251 1755 ৪9 ৩৫7 BG পড় 
45505 52546৭20455 TS ৬55৬ 
925 055 এড ALN SS 4৬5 এ ০2 তু 

Zo 350 IE ০৪৪ 4৩5 98 SG Sol 
‘হে আল্লাহ, আপনি আসমানমগুলীর রব, জমিনের রব, মহান 
আরশের রব। আমাদের পালনকর্তা এবং সবকিছুর পালনকর্তা । 
আপনি শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা; আপনি তাওরাত, ইনজিল ও 
কুরআন অবতরণকারী। আমি আপনার নিকট সকল বিষয়ের অনিষ্ট 
থেকে আশ্রয় চাই, আপনিই যার নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ, আপনিই 
আদি, আপনার আগে আর কিছুই নেই; আপনিই অন্ত, আপনার পরে 
আর কিছুই নেই; আপনিই প্রকাশ্য, আপনার থেকে প্রকাশ্য আর 
কিছুই নেই; আপনিই অপ্রকাশ্য, আপনার চেয়ে গোপন আর কিছুই 
শেই। আমাদের ঝণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদের 
সচ্ছলতা দান করুন ৷ 


মহানবি মুহাম্মাদ ৪ যেদিন রক্তাক্ত কদমে, তায়িফবাসীর আচরণে ব্যথিত ও 
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে তায়িফ থেকে ফিরে এলেন, সেদিন কী এমন প্রশান্তি 


১১০ 
৪২. সহিহ মুসলিম : ২৭১৩ । 


তার হয়ে চলে দেওয়া হয়েছেঃ! হ্যা, ভিনি হাত দুটো আকাশের দিক 
ভুলে ধরেছিলেন। এমন কিছু আবেগাপুত কথামালা দ্বারা আল্লাহকে আহ 
করছিলেন: যেগুলো আসমানের দুয়ারে কড়া নাড়ছিল। তাই তীর হৃদয় পণ 
ও স্থির ছিল। তিনি বলেছেন: 


2৫ ক 355 ওল Bs SH Ls এস ah পা 
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‘হে আল্লাহ,আপনারই নিকট আমি নিজের দুর্বলতা, কৌশল অবলম্বনে 
অক্ষমতা ও লোকসমাজে অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করছি I 


ও পরোয়া করি না। 
নিরাপত্তা লাভ করি, তাহলে তা 


আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যেন আপনি আমার ওপর কোনো গর 
পতিত না করেন কিংবা আপনি আমার ওপর আপনার ক্রোধ রো 
না করেন। আপনাকে সন্তুষ্টি করা জরুরি, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট 
হন। আপনার তাওফিক ব্যতীত না কেউ গুনাহ থেকে বাচতে পারে 
আর না নেক কাজে শক্তি অর্জন করতে পারে 1%০ 


৪৩. আদ-দুআ লিত তাবারানি : ১০৩৬ । 


| 
ূ 
ূ 


| 


কিতা, উদ্বেগ ও অস্থিরতার সবচেয়ে বড় কারণ হচেছ, অতীত নিয়ে আফসোস 
বরা, বর্তমানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকা । এগুলো 

র মন থেকে শান্তি ও সুখ হরণ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও প্রধান 
মাধ্যম । কিছু কিছু মানুষ আছে, কখনো কয়েক মাস বা বছর ধরে বিপদে পড়ে 
থাকলে দুঃখ-কষ্টগুলোকে বা পুরোনো স্মৃতিগুলোবে বারবার স্মরণ করে আর 
বলে, 'হায়, যদি এমনটা না করতাম! যদি অমুক কাজটা এভাবে করতাম!" 
তাই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মোটিভেশনাল স্পিকারদের পরামর্শ হলো, 
গতকালকের কষ্টগুলো ভুলে যেতে হবে, আজকের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে 
হবে। কারণ, অতিবাহিত সময়গুলো কিছুতেই ফিরে আসবে না। 


আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এই বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে 
‘তোমাদের মধ্যে কতজন কাঠ কাটার চেষ্টা করেছ?' এ কথা বলায় অনেক 
ছাত্রই হাত তুলেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কতজন 
কাঠের গুঁড়া কাটার চেষ্টা করেছ? উত্তরে কেউ আর হাত তুলল না। এবার 
প্রফেসর বললেন, “স্বভাবতই কারও পক্ষে কাঠের গুঁড়া কাটা সম্ভব নয়। 
সেগুলো এমনিতেই করাত দ্বারা কর্তিত থাকে । অতীতের সাথে বর্তমানের 


| সম্পর্ক এমনই। তাই যখন অতীতের কোনো ঘটনা দুশ্চন্তাখন্ত করবে, তখন 


মনে রেখো, তোমরা কাঠের গুঁড়াকে কাটার চেষ্টা করছ। 


করার পাশাপাশি এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এটাই 
৷ পেয়েছি যে, যেমনিভাবে চূর্ণ করা আটা-ময়দা চূর্ণ করলে এবং কাঠের গুড়িকে 
; শতুন করে কর্তন করার দ্বারা কোনো লাভ হয় না। তেমনই অতীত নিয়ে 


করার দ্বারা কোনো উপকারই হবে না। তবে দুশ্চিন্তা তোমাকে যা 
দেবে, তা হলো ভাজ পড়ে যাওয়া একটি চেহারা এবং খাওয়া-দাওয়ার 


| প্রতি অনীহা !% 


জল হল ভন বরারারাযন্ত 


মুমিনের জীবনে অনেকগুলো কারণে দুশ্চিন্তা স্থান পায় না। প্রধান কারণ হলো 
আল্লাহর ওপর মুমিনের ভরসা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে দেয় না। আল্লাহ 
তাআলা যতটুকু বন্টন করে রেখেছেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যা 
ফয়সালা করেছেন, তাতে মুমিন পুরোপুরি সন্তুষ্ট । আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
ন্যায়বিচারক। এ জন্যই সৌভাগ্য, সুখ ও শান্তি হরণকারী দুশ্চিন্তা প্রবেশ্রে 


কোনো সুযোগ নেই মুমিনের হৃদয়ে । 


আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তার প্রতি ভালোবাসা লালন করা এবং 
তার যেকোনো সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি থেকেই মুমিনের সৌভাগ্যের 
উৎপত্তি হয়। এটি এমন এক ভালোবাসা, যা চোখে দেখার সাথে বা নির্দিষ্ট 


সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং কেবল অন্তরেই অনুভব করা যায়। যার শুরু 
আছে__নেই কোনো শেষ। 


আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালন করা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসার 
ছারা মুমিনের হৃদয়ে যেই সৌভাগ্যের সৃষ্টি হয়, তা খুব গভীরে প্রোথিত হয়। 
যার পরে আর কোনো গভীরতা থাকতে পারে না। সত্যবাদী মুমিনরা এই 
ভালোবাসা ও সৌভাগ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এর বিনিময় হয় না। 
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এস আঁ Ai 

“যার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে 
bi হ 

এক. আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সবকিছু থেকে টার 


৪৫. সহিহল বুখারি : ১৬, সহিহ মুসলিম : ৪৩ 


 উতাজ নাশআত আল-মিশরি (৮৩ ৬২) বইয়ে বলেন: 


দের ব্যাপারে যে কথাটি বহুল প্রচারিত তা হলো (অনেকেই ৭ 
| থাকে) অমুকের চেহারায় কেমন যেন নুর চমবাণেছে। এহ নুর লা 
প্রতি সনির অনুভূতির ও চেহারার ভাজে ভাজে লুকিয়ে থাকা মুচকি রা 
ফলাফল । যেসব দুশ্চিপ্তা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত পাকা মানুষগুলোকে সত্য পপ পেড়ে 
র রেখেছে, সুমিনরা সেসবের উর্ধো। সেগুলো মুমিনদের আঘাত কৰতে 
পারে না। আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের দ্বারা তারা যেকোনো সমস্যার 
মোকাবিলা করে। নিজের প্রতি বা অন্যের প্রতি জুলুম করে জালিনদের অন্তত 
হয় না। তাই তো মুমিনরা সব সময় নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সা্ট 
থাকে । আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার নৈকট্য লাভের প্রতি খুবই আগ্রহী থাকে ।* 


২. সন্তুষফির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ইমান ও সুন্দর ধৈর্যশক্তি দান করেছেন। 
দেখবে, যারা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, তারা সব সময় খুশি থাকে এবং রোগব্যাধি, 
দারিদ্য বা বিপদে যেই অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকে। কারণ 
তারা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা কেবলই আল্লাহর 
ইচ্ছায়। এই বিশ্বাসের ফলে তারা যেকোনো কিছুকে নিজেদের জন্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নিয়ামত বলে মেনে নেয়। 


এ জন্যই রাসুল ৪ সর্বদা এই দুআ করতেন : (Gis i Sy এ) 
‘আপনার কাছে আপনার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নিয়ামত কামনা করছি।” 


সর্বোচ্চ স্তর ।' 


— — — —— 
৪৬.আন-নাবিইয়ু বাসিমান, উসতাজ নাশআত আল-মিশরি। 
৪৭. আল-আদার লিল বাইহাকি : ৭৬৯। 


৫৩ সৌভাগ্যের হাতছানি ভু 


রাসুল & আমাদের সন্তুষ্ট লোকদের ব্যাপারে বলেছেন: 


ssl ox te SE CG এ) 
‘তোমাদের কেউ পুরষ্কার পেয়ে যতটুকু সন্তুষ্ট হয়, তাদের কেউ 
বিপদে পড়েও তার চেয়ে বেশি খুশি থাকে ।*৮ 


ইতিহাসে বর্ণিত আছে, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। 
তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়া। অর্থাৎ দুআ করার সাথে সাথেই আল্লাহ 
তাআলা তার দুআ কবুল করতেন। মানুষজন তীর কাছে এসে দুআ করার 
ফরিয়াদ জানাত। অতঃপর তিনি তাদের জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাআলা 
তা কবুল করতেন। একদা তাকে এক ব্যক্তি বলল, “হে চাচা, আপনি তো 
মানুষের জন্য দুআ করেন। সুতরাং যদি আপনার জন্য দুআ করতেন, তাহলে 
তো আল্লাহ তাআলা আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন!" এ কথা শুনে তিনি 


বলেন, “হে বৎস, আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়েও আমার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত 
অধিক চমৎকার ও সুন্দর ৷' 


“একদা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস &, রাসুল -কে জিজ্ঞাসা করলেন, “কারা 
সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ঃ" রাসুল 9 বললেন : 
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“নবিগণ; তারপর যারা নেককার তারা, এরপর যারা নেককার তারা। 
মানুষকে তার দ্বীনদারির অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যদি কেউ তার 
দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে , তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা 
করা হয়; আর যদি কেউ বেশি ধার্মিক হয়, তাহলে তার পরীক্ষাও সে 
অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। বস্তুত বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই 


থাকে, অবশেষে শো এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে জমিনে 
চলাফেরা করে; অথচ তার কোনো গুনাহই বাকি থাকে লা ।”* 


বুজুর্গ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দৃষ্টিশক্তিও চলে 
ই বেশি ছিল যে, ওযুধেও কাজ হচ্ছিল না। এ সময় ত উজ 
করল। ছার এসে দেখল, তিনি কান্না করছেন। তাই সে তাকে সুনা 
দিতে লাগল এবং ধৈর্য ধরতে বলছিল । ছাত্রের কথা শুনে বুভূর্ণ বললেন ‘আমি 
তো ব্যথার আঘাতে কান্না করছি না; বরং আমি এই খুশিতে কারা করছি যে 
আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা করার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন! 


রাসুল ৯ বলেন : 
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‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে-_তা মানুষের অসন্তুষ্ট 
হলেও মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাচানোর জন্য আল্লাহ তাআলাই 
তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা 
করে_ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও- আল্লাহ তাআলা তাকে 
মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।*” 


অনন্তষ্ট ও অভিযোগকারীরা কখনো সুখ ও আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে 
না। তাদের পুরো জীবনজুড়ে ঘন কালো অন্ধকারের ছড়াছড়ি । ক্রুদ্ধ ও অসম্ত্ 
ব্যক্তি সর্বদা বিষণ্নতা, অবসাদ, সংকীৰ্ণতা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে ডুবে থাকে। 
নিজের প্রতি ও আশেপাশের মানুষের প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করে। 


আর প্রকৃত মুমিনরা সব সময় নিজের প্রতি এবং মহান প্রতিপালকের প্রতি 
সন্তু থাকে। সে বিশ্বাস করে, নিজেই নিজের দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে * 
আলা তাকে যেভাবে পরিচালনা করেন, সেটাই সর্বোত্তম এবং বাবা-মা 


১৮7 
৯. ঈনাদু আহমাদ : ১৪৯৪, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৮। 
০. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৪। 


চেয়েও তার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বেশি। তিনি বলেন 
25 হও EES) ‘আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ" a 
আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।"১ নিট 


অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা সন্তুষ্টির স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। বরং তারা 

আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে ডুবে আছে, সেই অনুভূতিই তাদের 
থাকে না। খুব সহজেই নিয়ামতগুলো পেয়ে যায় তারা । তাই নিয়ামত পেতে 
পেতে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। তবুও সব সময় এ কথাই বলে, আমার এই এই 
জিনিস নেই, আমি এটা এটা করতে চাই। কিন্তু কখনো এটা বলে না, আমার 
এই এই জিনিস আছে! 


আসমান-ভমিনের প্রতিটি অনুর মাঝে রবের কারিমের অনুগহ দেখতে পায়। 
প্রতিটি মুহূর্তে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি সনতষ্ট থাকে। 


৩৪ BEE bE ও) 5 


ৃ 121৩৫ পা ৩২ ০০৫) ৪ 
3175315৩15১ 


FEN Sst pd 28909 CE 


৫২. সুরা আলি ইমরান, ৩: ১৪ । 


৷ নিয়া কিছু মানুষের বিবেক বুদ্ধি চুষে খেয়ে ফেলেছে। ফলে তারা দি 
| পু লালসায় সর্বদা তৎপর তাদের আগের সবটুকু ভি নি 
৷ জন্য। যেমনটি রাসুল 3 বলেছেন : 
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৩২৩৪৭ 

৩৬৬০ 40452 দস 
“যদি আদম-সন্তানের সম্পদের দুটি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে 
তৃতীয় আরেকটি কামনা করতে থাকবে। বস্তুত মাটি ছাড়া আদম- 
সন্তানের পেট কখনোই পরিপূর্ণ হবে না। আর যে তাওবা করবে, 
আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন ।'৭৩ 


আবার কিছু মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যই আমল করে। আল্লাহ 
তাআলা দুনিয়ার জীবনে যতখানি রিজিক দান করেছেন, ততটুকুই ভোগ করে 
এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকে । একজন মুমিনের জীবন এমনই হওয়া উচিত। এটাই 
গরিতুষ্টি ও প্রশংসনীয় জীবন। 


কিছু মানুষ দুনিয়ার ভোগবিলাস ও চাকচিক্য পেয়েও এগুলোকে সাময়িক ও 
ক্ষণস্থায়ী মনে করে। তাই দুনিয়া থেকে কেবল ততটুকুই গ্রহণ করে, যা না 
হলে নয় এবং হালাল পন্থায় ততটুকু উপার্জন করে, যতটুকু জীবনধারণের 
জন্য যথেষ্ট । 


আর কিছু মানুষ আল্লাহভীরুতার এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে খুব কম 
মানুষই পৌছুতে পারে । এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর। 


জনৈক আলিম তার স্ত্রীর হাতে বুনন করা জামা পরিধান করত। একদিন স্্ী 
হতে বানানো নতুন জামা পরিধান করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শরীরে খুব 
চুলকানি অনুভব করল। তাই জামা খুলে ফেলার জন্য স্ীকে খুব পীড়াপীড়ি 
ক্রল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করল, ‘এই জামাটি কীভাবে বানালে?' জবাবে সী 


হারার 
৫৩" নাহি বুখারি : ৬৪৩৬। 


বলল, 'এই জামার কিছু অংশ আমি সড়কের আলো দিয়ে বুনন করেছি।' এ 
কথা শুনে আলিম জামাটি সদাকা করে দিল। 


এক মহিলা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এ৮-এর কাছে এসে জানতে চাইল, 
‘আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মশাল নিয়ে রাতে টহল দেওয়া হয়। আমাদের 
বাড়ির সামনে দীর্ঘ সময় ধরে দীড়িয়েও থাকে। তাই আমার জন্য তাদের 
আলো দ্বারা কাপড় বুনন করা ঠিক হবে কি?' ইমাম আহমাদ বললেন, 'কে 
তুমি মহিলা বলল, 'আমি বিশর আল-হাফির বোন ।" ইমাম আহমাদ বললেন, 


“তোমাদের বাড়ি থেকে তাকওয়া উঠে গেছে। এ কাজ কিছুতেই তোমার জন্য 
বৈধ হবেনা 


ইমাম আবু হানিফা এ, বাগদাদের এক ব্যক্তির কাছে কিছু খণের অর্থ পাওনা 
ছিলেন। তাই তিনি কয়েকজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে দ্িপ্রহরে তার কাছে 
গেলেন। প্রচণ্ড গরম ছিল। আবু হানিফা :, খণগহীতার দরজায় করাঘাত 
করে দরজা থেকে খানিক দূরে এসে দীড়ালেন। কারণ, দরজার সামনে গরমের 
উত্তাপ থেকে বাচার জন্য ওপরে ছাদ ছিল। এই অবস্থা দেখে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা 
করল, 'আমরা কেন ছাদের ছায়া ছেড়ে রোদের মধ্যে এসে দীড়ালাম?' উত্তরে 
তিনি বললেন, ‘এই ছাদের মালিক আমার কাছ থেকে খণ নিয়েছে; তাই তার 
ছাদের নিচে দাড়ানো ঝণ দিয়ে ফায়দা গ্রহণের সমতুল্য । এটি সুদের সাথে 
সাদৃশ্য রাখে! 


জনৈক ধনী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। 


ছিলেন। এ সময় এক ভিক্ষুক তার কাছে এসে কিছু অর্থ চাইল। কিন্তু তিনি 
তাসবিহ-পাঠে মনোযোগী থাকায় ভিক্ষুকের প্রতি লক্ষ করেননি। কিছুক্ষণ 
পর তার মনে হলো, কেউ একজন তার কাছে কিছু চেয়েছিল। সাথে সাথে 
তার খোজে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর দেখলেন, লোকটি বসে বসে রুটির 
টুকরো খাচ্ছে। অতঃপর ভিক্ষুকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে অর্থ দিতে চাইলে 
সে নিচ্ছিল না। সে বলল, এমন আমার প্রতিপালক আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
দিয়েছেন । আবার প্রয়োজন হলে তোমার কাছে চাইব!" 


তিনি তাসবিহ-পাঠে ব্য 


বলা কাবা-চতরে খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক সালিম বিন আব্দুল্লাহ 
এ ৯,-কে বললেন, ‘আমার কাছে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস চাও।" 
তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তার ঘরের পাশে বসে তিনি ছাড়া অন্য 
কারও কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করি। অতঃপর মসজিদে হারাম থেকে বের 
হওয়ার পর আবার বললেন, 'এখন তো বাইতুল্লাহ থেকে বেরিয়েছ, এবার 
চাও" তিনি বললেন, “দুনিয়ার প্রয়োজন চাইব নাকি আখিরাতের?' খলিফা 
বললেন, 'দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বলো ।' এ কথা শুনে সালিম বললেন, ‘যে 
সেগুলোর মালিক, কেবল তার কাছেই চাইব; কিন্তু যে এগুলোর মালিকই নয়, 
তার কাছে কীভাবে চাইব !৪ 


তাদের এই অবস্থা দেখে বড় মেয়ে বলল, “বাবাকে যেতে দাও । তিনি তো 
রিজিকদাতা নন ।' অতঃপর হাতিম হজের সফরে বেরিয়ে পড়ল । ঘরে খাওয়ার 
কিছুই ছিল না। সকলেই ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে রাত্রিযাপন করছিল আর বড় 
মেয়েকে ভর্সনা করছিল। তাই বড় মেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করল, ‘হে 
আল্লাহ, তাদের কাছে আমাকে অপমানিত করবেন না।” 


সেদিন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে দেশের গভর্নর যাচ্ছিলেন। বাড়িতে ঢুকে 
পানি পান করতে চাইলেন । হাতিমের সন্তানরা একটি নতুন জগে করে তাকে 
ঠান্ডা পানি পান করালো । গভর্নর পান করে বললেন, “এটা কার বাড়িঃ' তারা 
বলল, “এটা হাতিম আল-আসাম্মের বাড়ি।' অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে একটি 
ধরণের মালা ছুড়ে মারলেন এবং সঙ্গীদের বললেন, ‘তোমাদের যারা আমাকে 
ভালোবাসে, তারা যেন আমার মতোই এই কাজটি করে ।' এ কথা শুনে সকলেই 
্ণের মালা ছুড়তে শুরু করল। পরিস্থিতি দেখে বড় মেয়ে কারা করতে করতে 
বেরিয়ে আসলো ঘর থেকে। তার মা বলল, 'তুমি কেন কান্না করছ? আল্লাহ 
তো আমাদের প্রশস্ততা দান করছেন।' উত্তরে মেয়ে বলল, ‘একজন মাখনুক 
আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেওয়ায় আমরা ধনী হয়ে গেছি। যদি খালিক আমাদের 
তাকাতেন, তাহলে কী অবস্থাই না হতো আমাদের?! 


ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ফায়িজ আল-মাত্ত। 


একটি পোশাক কিনতে পাঠালেন। লোকটি পোশাক কিনে উমর বিন আন্দুল 
আজিজের নিকট নিয়ে এলো। তিনি পোশাকের ওপর হাত রেখে বললেন 
“কত সুন্দর ও নরম পোশাক এটি !' এ কথা শুনে লোকটি মুচকি হাসল। উমর 
বিন আব্দুল আজিজ ৪, তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'হে 
আমিরুল মুমিনিন, আমার হাসির কারণ হলো, আপনি খিলাফতের দায়িত্ব 
গ্রহণ করার আগে একদিন আমাকে রেশম ও পশমের তৈরি এক ধরনের বিশেষ 
কাপড় ক্রয় করতে বলেছেন। অতঃপর আমি এক হাজার দিরহাম দিয়ে সেটি 
ক্রয় করে এনেছি। তখন আপনি কাপড়টির ওপর হাত রেখে বলেছেন, “এটি 
অনেক শক্ত!” অথচ আজ আপনি মাত্র আট দিরহাম দ্বারা কাপড় ক্রয় করছেন!" 
লোকটির কথা শুনে উমর বিন আব্দুল আজিজ বললেন, 'আমি মনে করি, যে 
লোক এক হাজার দিরহাম দিয়ে কাপড় ক্রয় করে, সে আল্লাহকে ভয় করতে 
পারে না। শোনো...! আমার একটি উচ্চকাজ্ষী হৃদয় আছে। যখন আমি 
থাকি। একসময় আমি ইমারতের দায়িত্ব পেয়েছিলাম । তারপর খিলাফতের 
দায়িত্ব গ্রহণ করলাম । আবার খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার হৃদয় 
সবচেয়ে বড় স্থানটি অর্জন করতে উদগ্রীব হয়ে আছে। তা হলো জান্নাত" 


কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কল্যাণের চেয়েও অল্পে তুষ্ট থাকতে 
চায়। কারণ, তারা অন্যদের জন্য কল্যাণের একটি অংশ রেখে যেতে চায়; 
যাতে তাদের মতো অন্যরাও কল্যাণ পায়। 


পরিতুষ্টি সহকারে চাও। কেননা, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে পরিতুষ্টি না 
দেন, তাহলে কোনো সম্পদই তোমাকে ধনী করতে পারবে না।' 


রাসুল ঞ কতই না চমৎকার বলেছেন! তিনি ইরশাদ করেন: 


541 ঘ ৩০ 


‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠার মধ্যে নিরাপদে 
ও সুস্থ শরীরে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট একদিনের খাবার 
আছে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো | 


রকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দেন এবং নিয় | 
আদায় করার তাওফিক দেন, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! 


সুখী সে নয়, যে যা চায় তা-ই পায়। বরং সবচেয়ে বেশি সুখী সে, যে তার 
কাছে যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে। 


মানুষ (2:21) তথা 'পরিতুষ্টি' কথাটির সাথে জুলুম করেছে। ড. ইউসুফ 
কারজাবি (:১)। ৪১০ ৯5) 124 45-) নামক গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন। 
তারা (202) দ্বারা না পাওয়া ও লাঞ্ছনার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং 
সবকিছুতে সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জনের প্রতি দুর্বল মানসিকতাকে বোঝায় । ক্ষুধা, 
তৃষা, অধিকার বঞ্চিত হওয়া ও দারিদ্রের জাতাকলে পড়ে থাকাকে তারা 
(৬৫) মনে করে! এ সবই স্পষ্ট ভুল ধারণা । মানুষের মাঝে স্বভাবতই 
দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও লোভ-লালসা থাকে দ্বীন মানুষকে ধনাঢ্যতা অর্জনের 
পথে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শেখায় এবং এমন সব বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্বন 
থেকে বিরত রাখে, যেগুলো দেহ ও মন দুটোর জন্যই ক্ষতিকর । 


রাসূল % ইরশাদ করেছেন: 
BET ES SS GUY BY 55451810120 98158 এড 
LEG FE LVL AEN GV 281556495 Wl SG BS) 
৩ 


‘হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পহ্থায় 

অন্বেষণ করো। কেননা, কোনো ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত 
রিজিক পূর্ণূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না; যদিও তার 
রিজিক প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় 


৯ 
৫৫. সূমানুত তিরমিজি : ২৩৪৬ । 


করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। যা 


চি হালাল, তা-ই 
গ্রহণ করো এবং যা হারাম, তা বর্জন করো ।"৬ 


(38/)-এর একটি অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যা 
করেছেন এবং যেগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাতে 
যা কিছু অর্জন করা সহজ ও সম্ভব নয়, তা পাওয়ার 
সময় না কাটায়। এমন কিছু যেন আশা না করে, যা 
অথচ তাকে দেওয়া হয়নি। এমন আশা করা সেই বৃদ্ধের মতো, যে বুড়ো বয়সে 
যৌবনের শক্তি পেতে চায় এবং সেই ছোট যুবকের মতো, যে লম্বা মানুষকে 
দেখে নিজে খাটো হওয়ার কারণে আফসোস করে! 


সালিহিনদের কেউ একজন বলেছিলেন, ‘হে আদম-সন্তান, যতদিন আল্লাহর 
ধনভাভার থাকবে, ততদিন রিজিকের সংকীর্ণতার চিন্তা কোরো না। আর 
আল্লাহর ভান্ডার তো কখনো ফুরাবে না। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে আশ্রয় 
গ্রহণ কোরো না। যদি তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে আশ্রয় হণ করো, তাহলে 
পুরো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলে। আল্লাহ তোমার ভাগে যা কিছু বন্টন করে 
রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো । তাহলে দেহ-মনে শান্তি পাবে । আল্লাহর কাছে 
আগামী দিনের রিজিক চেয়ো না-_যেমনিভাবে তিনি তোমার কাছে আগামী 
দিনের আমল কামনা করেন না। কেননা, তিনি তো ভুলে যান না, কে তার 


অবাধ্যতা করেছে। সুতরাং যে তার আনুগত্য করেছে, তার কথা কীভাবে 
ভুলবেন?! তা ছাড়া তিনি তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান" 


কিছু দান 
সন্ত থাকা। সুতরাং 
আশা নিয়ে যেন কেউ 
অন্যকে দেওয়া হয়েছে; 


৫৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৪৪ । 


এ gs EA ৩5 55 BUG ES bs ৬ এ ৬ 
লিল eG St ids 

{ সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা 
নী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে 
তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেবো, যা তারা করত ৷ 


ভক্ত আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত (£% £5 )-এর মধ্যে জীবনের সব 
ধরনের শান্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, (22 £5) দ্বারা উত্তম ও হালাল 
রিল্িককে বোঝানো হয়েছে। 

আলি & (£5 )-এর দ্বারা (55330) বা পরিতুষ্টি বুঝিয়েছেন। 

ইবনে আব্বাস &-এর মতে, এটি হলো (;5৮:)৷) বা সৌভাগ্য । 

জাহহাক -এর মতে (৫2 £5) হলো, দুনিয়াতে হালাল রিজিক অন্বেষণ 
করা এবং ইবাদত করা। 

তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতামত হলো, (££ £৮5 )-এর মধ্যে এই সবকিছুই 
অন্তৰ্ভুক্ত আছে।৮ 


৫. আল্লাহর স্মরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


ড. মুফা আস-সিবায়ি & বলেন, “যদি নফস গুনাহ করতে চায়, তাকে 

আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও। তাতে যদি ফিরে না আসে, তাহলে মানুষের 
পন কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি এতেও বিরত না থাকে, তাহলে 

সুর যাঝে জানাজানি হওয়ার পর লজ্জাজনক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে 

খাদি তাতেও বিরত না থাকে, তাহলে মনে রেখো, তুমি সেই মুহূর্তে 
যানের কাতারে গিয়ে পৌছেছ।' 


৫৭, 
Hae হল, ১৬:৯৭ । 
৫৯, যাকাত কাসির। 


অধিকাংশ মানুষ ধারণা করে, আমাদের ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ 
নিয়ামত হলো সম্পদ অথচ যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে অবশ্যই দেখতে 
পাব, ধনী-গরিব নির্বিশেষে আমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের 
কোনো হিসেব নেই। অগণিত নিয়ামত তিনি আমাদের দিয়ে রেখেছেন। দৃষ্টি 
ইত্যাদি অসংখ্য নিয়ামত আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করে যাচ্ছি। এগুলো তো 
কিছু মাত্র । তিনি বলেন : 


৬০ 34825153505 


‘যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় 
করতে পারবে না ।'১০ 


হাসান :৯ বলেন, 'যে ব্যক্তি খাবারদাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া তার প্রতি 
আল্লাহর আর কোনো নিয়ামত চোখে দেখে না, তার জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা আছে 
এবং সে উপস্থিত শান্তির মধ্যে আছে।" 


নিয়ামত হারিয়ে যাওয়ার আগে নিয়ামতের অনুভূতি না থাকা আমাদের জঘন্য 
উদাসীনতা । অথচ আমরা ঠিকই জানি, কৃতজ্ঞতার দ্বারা নিয়ামত দীর্ঘস্থায়ী 
হয়। আর অকৃতজ্ঞতার দ্বারা নিয়ামত দূর হয়ে যায়। তিনি ইরশাদ করেন: 


৯৭15৩ ৩1358 ৬9593551০৩৪ 


যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, “যদি কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করো, তবে তোমাদের আরও দেবো; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, 
তবে নিশ্চয় আমার শান্তি হবে কঠোর "৯১ 


আবু হাজিম এ বলেন, ‘যেসব নিয়ামত বান্দাকে আল্লাহর নিকটে পৌছায় না, 
সেগুলো তার জন্য পরীক্ষা ৷' 


৬০. সুরা আন-লাহল* ১৬ :১৮। 
৬১. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ৭। 


আরও বলেন, 'যখন দেখবে, তোমার অবাধ্যতা রা 
দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তার প্রতি সতর্ক থেকো।" সনে আল্লাহ নিয়ামত 


১৮৫ 4৩৯ ৬৮ 442942)" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান 
নি ২ তাদের ভরপুর নিয়ামত দান করেন; অথচ 
কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দেন না।' 


অবাধ্যতা কল্যাণ ছিনিয়ে নেয় এবং নিয়ামত দূর করে দেয়। আলি ৬ 
বলেছেন, 'কোনো বিপদ আসলে কোনো না কোনো গুনাহের কারণেই আসে। 
আর কেবল তাওবার মাধ্যমেই তা উঠিয়ে নেওয় হয়।' আল্লাহ তাআলা বলেন: 


2 5 Ee th SL 


‘তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই 
ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন" 


তিনি আরও বলেন : 


০0:43) 
‘তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করেন না, সেসব 
নিয়ামত, যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না নে 
জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। 
বস্তুত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বভ্ঞ।১৪ 


অনল ধারণাও হবে 
১২ আমি তাদের করায় পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের 

BR (সু আল-আরাফ, ৭ : ১৮২) 

ঢা আশ-ুরা ৪২ :৩০। 


৭. হালাল রিজিকে সৌভাগ্য রয়েছে 


নিজের প্রচেষ্টায় শ্রম-ঘাম ব্যয় করে হালাল উপার্জন করে বাড়িতে ফেরার 
দৃশ্য কতই না চমৎকার! যে উপার্জনে নেই কোনো সুদ, ঘুষ, মিথ্যা বা 
ধোকার মিশ্রণ । অতঃপর হালাল খাবারের মধ্যে ইমানের স্বাদ উপভোগ করে। 
বর্তমানে অনেক মানুষ হারাম পায় উপার্জন করে বাড়ি ফিরে। সুদ, ঘুষ, 
ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা শপথ করা, আদালতে মিথ্যা বিচার করা কিংবা সম্পদে 
হারামের মিশ্রণ থাকা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক উপার্জনে পরিণত হয়েছে। 


যে হারাম সম্পদ দ্বারা আয়েশ করে এবং হারাম দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-সন্তানকে 
লালনপালন করে, সে কীভাবে ঘুমাতে পারে?! কীভাবে সাক্ষাৎ করবে সেই 
মহান সত্তার সাথে, যিনি তাকে সম্পদ উপার্জনের পদ্থা ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করবেন?! তাবারানি এ বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস & থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল %-এর সামনে (311১8 rag 
Gs ১৩ ০০১) এই আয়াত তিলাওয়াত করলাম । তখন সাদ বিন আবি 
তিনি যেন আমাকে মুসতাজাবুদ দাওয়া হিসেবে কবুল করেন।' তখন নবিজি 
= তাকে বললেন : 


BEE OE Sh 305০৪৪৬৮525 ৬৮ ৩৩৪ 
UE ml FEL 5 এ SHAK এ এ 
3 এস JOU GN SSM LL এ ও 


দুআ কবুল করা হবে। শপথ সেই সত্তার বার হাতে মুহাম্মাদের 
জীবন, যদি কোনো বান্দা পেটে এক লোকমা হারাম খাবার ভক্ষণ 
করে, তার চল্লিশ দিনের আমল কবুল করা হবে না । কারও দেহ যদি 


৭৭ 
৬৫. হে মানবমণলীভূযগুলে বিদ্যমান বন্গুলো থেকে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও" (সুরা আল- 
বাকারা, ২:১৬৮) 


হারাম সম্পদ দ্বারা লালিতপালিত হয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নামই 
অধিক উপযুক্ত 1১ 


এক মুসলিম নারী প্রতিদিন দরজার চৌকাঠে দীড়িয়ে স্বামী ঘর থেকে বের 
হওয়ার সময় বলত, 'আপনি কিছুতেই আমাদের জন্য সামান্য হারাম সম্পদও 
আনবেন না। কেননা, আমরা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারব; কিন্তু জাহান্নামের 
আগুন সহ্য করতে পারব না।' 


৮. বিপদে ধের্যধারণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


দুনিয়াতে বিপদ, মুসিবত আর পরীক্ষার অভাব নেই। মুমিন ভালো করেই 
জানে, দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা । যেকোনো মুহূর্তে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে 
হয়। তবে যারা এসব বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর সন্তষ্টিমূলক আচরণ করে, 
তারাই সফল হয়। 


শুরাইহ এ বলেন, ‘আমি কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে চারবার আল্লাহর 
প্রশংসা করি। 


_ এর চেয়েও আরও বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি বলে একবার 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। 


-আল্লাহ তাআলা আমাকে বিপদে সবর করার শক্তি দিয়েছেন বলে দ্বিতীয়বার 
কৃতজ্ঞতা আদায় করি। 


-বিপদে পড়ে (9১৫৯1414948), বলে আল্লাহর কাছে আশ্রিত হওয়ার 
তাওফিক দেওয়ায় তৃতীয়বার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। 


কার সি কোনো বিষয়ে বিপদ দেননি বিধায় চতুর্থবার শুকরিয়া আদায় 
র।' 


Ppa on ESE 
CE Nye -যুঞ্জামুল আওনাত : ৬৪৯৫ । 


"য় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা আল- 


বদ ২১৫৬) 


মুমিন ব্যক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা ক্ষতি করার 
জন্য কোনো বিপদের সম্মুখীন করেন না এবং বিপদে ফেলার জন্য তার দ্বারা 
ভুল করান না। তিনি ইরশাদ করেন : 


AE Fis ২২ ৯31৩৮ 
LSE 35 -4-5015 এ EE SS - ০544 915৩1 55৩ 

১৯৩ খু 9 ৫% ২09 ti, 
“পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে, 
আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। নিশ্চয় এটা 
আল্লাহর পক্ষে সহজ । এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা 
হারাও, তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, 


তজ্ন্যে উল্লসিত না হও । আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ 
করেন না।”৯৮ 


আমাদের চেয়েও কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার শিকার হয়েছেন আম্বিয়া & এবং 
সালিহিনগণ। এমনকি সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ $%-ও এর থেকে বাদ 
পড়েননি । সবকিছু সত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছেই 
আশ্রয় খুজেছেন। 


মুমিনরা যেন অন্তরে এ কথা গেঁথে নেয়, তার প্রতিটি বিষয় তার জন্য 
কল্যাণকর। রাসুল ৯: ইরশাদ করেন : 


১:20 29 এও ০০ HE & ০৭ ৫ 05 24 
41536575455 BL ৬ A VLE SEG 55555 
“মুমিনের বিষয়টাই আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর । 


এটা মুমিন ব্যতীত আর কারও জন্য নয়। তার সুখ এলে আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার 


ee 
৬৮. সুরা আল-হাদিদ , ৫৭ : ২২-২৩ । 


বিপদের সন্মুধীন হলে সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে এটাও তার জন্য 
কল্যাণকর হয়।'৯৯ 


বনের মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানবহদয় কখনো আল্লাহর ফাছেআধিত না 
হয়ে প্রশান্ত হয় না। তিনি ইরশাদ করেন : 
Shit 825 ES lS Yd Ss tls Scns; LET Sah 


খারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অত্র প্রশান্ত 
হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”০ 


দারিদ্যু, অসুস্থতা বা পরীক্ষার সময়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় হৌজে। অতঃপর 
বিপদ বা দারিদ্র্য কেটে গেলে কিংবা সুস্থ য়ে গেলে নিয়ামতের কথা ভুলে 
যায়। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: 


EE CES এ ৪1455) td UES 48 34915 
195 ০৩৯০০: ৩ ও 5 5৬ JES HS 5 2৬ 

5025 
‘আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে 
আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে 
দিই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টেরই 


সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে 
নিৰ্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।" 


০১০০, 
৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯। 
৭০. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ২৮। 


৯. সুরা ইউনুস, ১০ :১২। 


৯.প্রবৃ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দুনিয়া ও আখিরাতে সে সৌভাগ্যবান হটে 
পারবে। 


এক শাসক তার সময়ের একজন দুনিয়াবিরাগী আলিমের কাছে গমন করল। 
তার গৃহে প্রবেশ করেই সালাম দিল। আলিম তার প্রতি কোনো মনোযোগ না 
দিয়ে বেখেয়ালিভাবেই সালামের উত্তর দিয়েছেন । এই দেখে বাদশাহ রেগে 
গিয়ে বলল, 'আপনি আমার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না কেন?! আমি তো এই 
রাজ্যের রাজা ।' আলিম মৃদু হেসে বললেন, ‘যেখানে আমার গোলামরা তোমার 
বাদশাহ হয়ে বসে আছে, সেখানে আবার তুমি আমার বাদশাহ হও কীভাবে?" 
রাজা বলল, তারা কারা? আলিম বললেন, ‘তারা হলো কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি 
তোমার রাজা; কিন্তু আমার গোলাম ।" 


আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন এবং প্রবৃত্তির 
অনুসরণকে প্রবৃত্তির ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা, কারও ওপর 
প্রবৃত্তি চেপে বসলে তা তার পুরো সময়কে নিয়ে নেয়, চিন্তা ও মন্তি্ককে তার 
কাজেই ব্যস্ত করে রাখে; ফলে বান্দা আল্লাহকে ভুলে যায়, শরিয়তের কথা তার 
যেকোনো কাজ করে বসে । তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন: 


১5485 ৬৬০ ওসি ৪৫ 1০ এটি 


'আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন?" 


7 
৭২. সুরা আল-ফুরকান, ২৫: ৪৩ । 


Belt, etree we 


১০. অওবার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


কোনো গোলামের জন্য তার মালিকের দাসত্ব করা এবং অবাধ্যতা না করা 
প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। 


উমর বিন আব্দুল আজিজের এক গোলাম তার অবাধ্যতা করায় তিনি গোলামকে 
প্রহার করার জন্য বেঁধে রেখেছেন। গোলাম বলল, “হে মনিব, কেন মারছেন 


রাগ চেপে বসতে পারে? তিনি বললেন, 'হ্যা করেছি।' গোলাম বলল, “তিনি 
কিআপনাকে তাৎক্ষণিক শান্ত দিয়েছেন?' তিনি বললেন, না গোলাম বলল, 
‘তাহলে আমাকে কেন দ্রুত শান্তি দিচ্ছেন; অথচ তিনি আপনাকে দ্রুত শান্তি 
দেননি?” উমর :& বললেন, “দাড়াও, যাও তুমি আজ থেকে মুক্ত।' এরপর 
উমর বিন আব্দুল আজিজ : তাওবা করে নিলেন। 


বলা হয়ে থাকে, বিশর আল-হাফি এক রাতে তার প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন 
দরজায় তার এক গোলাম নিয়োজিত ছিল। সে পাপী ছিল । রাতে তার দরজায় 
এক লোক এসে গোলামকে বলল, এই প্রাসাদের মালিক স্বাধীন নাকি গোলাম? 
লাস বলল, আমার মনিব তো একজন স্বাধীন মানুষ লোকটি বলল, 'তুমি 
সত্য বলেছ। যদি গোলামই হতো, তাহলে দাসত্বের জায়গাটা রক্ষা করত। 
কিন্তু সে আল্লাহর অবাধ্যতা করে কেন?" 


বিশর কথাটি শুনতে পেয়ে খালি পায়ে হেঁটে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তুমি কী যেন বলেছিলে? লোকটি পুনরায় কথাটি উপস্থাপন করল। অতঃপর 
বিশর তাওবা করতে করতে ফিরে গেল এবং ইলম অন্বেষণ ও ইবাদতে 
আত্মনিয়োগ করল এবং সততার সাথে পথ চলতে শুরু করল। এরপর সারা 
জীবন খালি পায়েই অতিবাহিত করল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 
আপনি জুতো পরিধান করেন না কেন? তিনি বললেন, 'আমার রব আমাকে 
“খন সৎ বাণিয়েছিলেন, তখন আমি খালি পায়ে ছিলাম । তাই সারা জীবন 
আমি খালি পায়েই কাটাব” 


হাসান ১ বলেছেন, একটি জাতি কষা গাওয়ার আশায় উদাসীন লাফে 
৬ তারা তাওবা না করেই দুনিয়া ত্যাগ করল তাদের একর 
বলত, “আমি তো আমার রবের প্রতি সুধারণা রাখি" কিন্তু সে মিথ্যা হলত 
যদি সুধারণাই রাখত, তাহলে অবশ্যই নেক আমল করত ।" 


প্রতিপালকের প্রতি আহা রাখে। নিজের কথা ও কাজে সত্যতার প্রমাণ দেয়। 
লে জানে, সবকিছুর চেয়ে শক্তিশালী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। তাই তার 
কাছে মানুষের প্রশংসা বা দুর্নাম এবং ক্ষতি ও উপকার দুটোই সমান। যতদিন 
বেঁচে থাকে, প্রতিপালককে খুশি করে এবং তার আনুগত্য করেই বেঁচে থাকে। 


গারবে।' তার কথা শুনে সেনাপতি কয়েকজন সৈন্য পাঠাল। তারা ভেতরে 
চুকে দরজা খুলে দিল। অতঃপর সেনাপ্রধানসহ সকলেই শহরে প্রবেশ করল 
এবং রাতের মধ্যেই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। 


ওনার জন্য। তাকে অনেক খৌজাখুজি করা হলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। 
তৃতীয় দিন তাকে ডাকা হলো, কোনো পুরস্কারের ঘোষণা ছাড়াই। কিন্তু কেউই 
সাড়া দিল না। চতুর্থ দিন যখন ডাকা হলো, তখন এক সৈনিক সেনাপ্রধানের 
পাছে এসে বলল, 'আমি আপনাকে ছিদ্রকারীর কাছে নিয়ে যাব।' সেনাপ্রধান 
বললেন, 'কোথায় সে?' সৈনিক বলল, ‘আপনাকে তার কাছে যেতে হলে তার 
দেওয়া তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।' সেনাপ্রধান বললেন, ‘ঠিক আছে, তার 


পস্্রৎ সৌভাগ্যের হাতছানি | ৭২ 


শর্ত মানব। কী কী শর্ত বলো "সে বলল, "তার শর্ত তিনটি হলো : তাকে 
ৰ্ণের জন্য কোনো পুরষ্কার দিতে পারবেন না, কাউকে তার কথা বলতে 


রর ভিনি গেল। সেনাপ্রধান হতবাক হয়ে গেলেন তার আচরণে। 
অতঃপর তিনি যখনই সালাত আদায় করতেন, ছিদ্রকারীর সাথে থাকার জন্য 


১২. সত্যবাদিতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


সত্যবাদিতা শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান মাধ্যম। যে ব্যক্তি সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে, তার সিফাতের মধ্যে পূর্ণতা আসে, চরিত্রে উন্নতি সাধিত হয় এবং 
সাথে সাথে সৌভাগ্যও লাভ করতে সক্ষম হয় সে। 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
INGE be RSE HS SLMS fs 
‘এটি সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে 


আসবে । তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ 
প্রবাহিত হবে।"৩ 


মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, 
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১৫০০০, 
৭৩. সুরা আল-নায়িদা, ৫ :১১৯। 


॥ ০ শানাদানি 


“এক ব্যক্তি নবিজি £)-এর কাছে এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, 
জান্নাতে যাওয়ার আমল কী?' তিনি বললেন, 'সত্যবাদিতা। বান্দা 
যখন সত্য কথা বলে, তখন সৎ হয়ে যায়। যখন সে সৎ হয়, তখন 
তার ইমান পূর্ণ হয়। আর ইমান পূর্ণ হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' 
হয়? তিনি বললেন, 'মিথ্যা। বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন পাগী 
হয়। আর সে পাপী হলে কুফুরি করে এবং কুফুরি করলে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে।"* 


জনৈক দার্শনিকের মতে, 'মিথ্যা হলো সকল পাপের সমন্বয়কারী এবং সকল 
অন্যায়ের প্রধান কারণ। কেননা, মিথ্যা পরনিন্দা ডেকে আনে এবং পরনিন্দা 
পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর বিদ্বেষ থেকেই তৈরি হয় একের সাথে 
অন্যের শত্রুতা । আর কারও মাঝে শত্রুতা তৈরি হয়ে গেলে সেখানে কোনো 
নিরাপত্তা ও সুখ থাকে না।" 


এক বেদুইন তার ছেলেকে মিথ্যা বলতে দেখে বলল, ‘হে বৎস, মিথ্যা রবের 
কাছ থেকে শান্তি ডেকে আনে। যদি সে সত্যও বলে, কেউ সত্যায়ন করে না 
তার কথাকে । যদি সে ভালো কিছুর ইচ্ছা করে, তা বাস্তবায়ন করার মতো 
তাওফিক হয় না। তার থেকে কোনো সত্য পাওয়া গেলেও তা অন্যের দিকে 


নিসবত করা হয় এবং অন্যের থেকে কোনো মিথ্যা প্রকাশ পেলেও তার দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়।' 


অনেকে রসিকতা করে মিথ্যা বলাকে খুবই স্বাভাবিক মনে করে। তারা মনে 
করে, হেলাখেলা ও মজার ছলে মিথ্যা বলার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। কিন্ত 
ইসলাম বিনোদনের অনুমোদন দিলেও মিথ্যার মাধ্যমে বিনোদনের অনুমোদন 
দেয়নি। বরং বিনোদন হতে হবে সত্যের গণ্ডির ভেতরে। 


লু 
৭৪, মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৪১। 


ই্ট্রি সৌভাগোর হাজচানি। ০৪ 


রাসুল এ ইরশাদ করেন: 
4৩১44: ১৫৩ Als ৩০০৬ atl BIZ SH Bs 
ধ্বংস হোক সেই লোক, যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে 


গিয়ে মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য ।"** 
তিনি আরও বলেন: 


৮ A ভগ ও SS 8 ৬০ ও Sh এ ভা এ 
১০৩৫ 
বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষ ণ 


না মজার ক্ষেত্রে মিথ্যা পরিহার করবে এবং নিজে সত্যবাদী হওয়া 
সত্বেও তর্কবিতর্ক পরিহার করবে ।"৬ 


১৩. নজ্জাবোধের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


বিবেক যা কিছুকে মন্দ হিসেবে খুহণ করে এবং খালিক ও মাখলুক যেসব কাজকে 
অপছন্দ করে, সেসব থেকে লজ্জা মানুষকে বাধা প্রদান করে। লজ্জাবোধ মানুষের 
উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক যা মানুষকে খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ করে। 
পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি লজ্জাহীন হয়ে পড়বে, 
সে লাঞ্ছিত এবং সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। 


আল্লাহ বলেন : 
all এ ৫9৮ এ S55 ৮০ 
‘যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে স্বীয় কল্যাণের 
জন্যই। আর আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন" 


০০০০ 

৭৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৫। 
৭৬. মুননাদু আহমাদ : ৮৭৬৬ । 
৭৭, সুরা ফাতির, ৩৫ :১৮। 


291528521৬4) GEG 53035) ৬2৩ 
‘লজ্জা ইমানের অঙ্গ। আর ইমানের স্থান জান্নাতে। অশ্লীলতা 
দু্যবহারের অঙ্গ । আর দুর্ব্যবহারের স্থান জাহান্নামে ৷" 


জনৈক বিজ্ঞজন বলেছিলেন, লজ্জা যে ব্যক্তির পোশাকে পরিণত হয়েছে, 
মানুষ কখনো তার কোনো দোষ-ক্রুটি দেখতে পাবে না।" 


অপর একজন বলেন, ‘শিশুর মাঝে লজ্জাবোধ থাকা ভয়ভীতি থাকার চেয়েও 
উত্তম। কেননা, লজ্জাবোধ বিবেক জাথত করে আর ভয়ভীতি ভীরুতা শেখায়।' 


১৪, সহনশীলতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


মানুষের ওপর যখন ক্রোধ চেপে বসে (40441) তথা সহনশীলতা তখন 
আতানিযণের কাজ করে। বহু মানুষকে দেখি, সামান্য ও তুচ্ছ কারণে 
ক্োধান্িত হয়। নিজের এবং অন্যের জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে! যদি 
তারা জানত, (437) বা সহনশীলতা হচ্ছে সর্বোচ্চ চরিত্রের পরিচায়ক, এর 
দ্বারা ব্যক্তি উন্নত ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে প্রিয় 
করে তোলে এবং মানুষের কাছে তার সম্মান বৃদ্ধি করে, তাহলে কোনোভাবেই 
তারা রাগ করত না। 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 
৩১৪৬ ০৪ ০৪৪টি ০১৫৬১4595১৫ 


'আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং 
মূৰ্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো ৷” 


৯২... 
৭৮" মুসনাদু আহমাদ : ১০৫১২, সুনানুত তিরমিজি : ২০০৯। 
৭৯. সুরা আল-আরাফ , ৭ : ১৯৯। 


ঈস্প্ সৌভাগ্যের হাতছানি । ০৬. 


রাসুল % বলেন: 


TLE EIU পভ bE ULB BE rt tf 
‘আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, কে জাহান্নামের জন্য হারাম 


অথবা কার ওপর জাহান্নাম হারাম? (জাহান্নাম হারাম) প্রত্যেক এমন 
ব্যক্তির ওপর, যে মানুষের নিকটবর্তী ও সহজ-সরল 1০ 


এক জনপ্রিয় ব্যক্তিকে গালি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সে বলল, 'যেমনটা 
ক্ষমা করুন। আর যদি তেমন না হই, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।' 


একদা আয়িশা সিদ্দিকা ৯ তার এক খাদিমের ওপর ক্রোধাস্থিত হয়ে পড়লেন। 
অতঃপর আত্মনিয়ন্ত্রণ করে বললেন, ‘তাকওয়া কতই না মহান বিষয়! রাগান্বিত 
ব্যক্তির জন্য কোনো দুঃখ রাখেনি ।" 


জনৈক ব্যক্তি বলেন, ‘যদি তুমি মূর্খের কথায় চুপ থাকো, তাহলে তার কথায় 
প্রশত্ততার সাথে উত্তর দিলে এবং তাকে শান্তি দিলে।" 


অপর একজন বলেন, 'তোমাকে উপেক্ষা করার মাঝে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
শান্তি রয়েছে ।' 


১৫. বিনয়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


(০919) বা 'বিনয়' একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য । যা মানুষের মাঝে পারস্পরিক 
ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে, আত্মাকে পবিত্রতার পোশাক পরিধান করায় 
এবং সুরুচি দান করে। বিনয় বহু জাতিকে ওপরে উঠিয়ে নিয়েছে; ফলে তারা 
হয়েছে সফল। আবার অহংকার বহু মানুষকে তলিয়ে দিয়েছে; ফলে তাদের 
ওপর পতিত হয়েছে দয়াময় প্রভুর শাস্তি এবং স্পষ্ট ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা 
বলেন: 


সত 
৮০. মুনামুত তিরমিজি : ২৪৮৮। 


LE SLES BU BN EST dl 251 es 
৩১০ 


‘রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং 


তাদের 
সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে , তখন তারা বলে, “সালাম 1” 


তিনি আরও বলেন : 


3০535 ১9 3105 ৩১১৪ Y Sl GE 2 9 ও 
‘এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা দুনিয়ার বুকে 


উদ্ধত প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম 
আল্লাহভীরুদের জন্য ।"৮২ 


রাসুল ৯ ইরশাদ করেন: 
25) Yh ads 2০ ৬ 


‘যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদাশীল 
করেন।"” 


১৬. মধ্যদন্থার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


কার্পণ্য ও অপচয়ের মাঝে সমতা করাকে (১4:31) বলে। সুতরাং তোমার 
চেয়েও যে ব্যক্তি অধিক ধনী, বিলাসিতা, আড়ম্বরতা ও খরচের ক্ষেত্রে তার 
সাথে তাল মিলিয়ে চলো না। এমনটি করলে খণের জীতাকলে পিষ্ট হয়ে 
নি হয়ে যাবে। ফলে যে-ই দেখবে, তোমাকে দূরে ঠেলে দেবে। আবার 


৯২ 

৮১. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ £ ৬৩। 
৮২. সুরা আল-কাসাস, ২৮ :৮৩। 
৮৩. সহি মুসলিম : ২৫৮৮। 


Ban ০ ্ 


তে না। দুই, নিব ও অসহায়দের সহায়তা করতে কার্পনয দেখিয়ো না। 
আনল ভার আশা ও প্রয়োজনগুলো অপূরণীয় থেকে যাবে এবং জাতি আর 
মাঝে দিনাতিপাত করতে হবে। 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 


55545 ৬:৪৫ ৩০৪২ ৪৩ 0405 ওর FES; 

bs 
‘তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। 
তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে 


সাইদ বিন জুবাইর ৯ বলেছেন, ‘খারাপ কাজে ভালো সম্পদ ব্যয় করা 
অপচয়।” 


ইবনে জিয়াদকে বলা হলো, ‘তুমি কেন দিরহামকে ভালোবাসো; অথচ এই 
দিরহাম তোমাকে দুনিয়ার খুব কাছে নিয়ে যায়?" সে বলল, 'দিরহাম আমাকে 
দুনিয়ার কাছে নিলেও দুনিয়া থেকে বিমুখ রাখে ।" 


১৭. ন্যায়পরায়ণতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে 


জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সত্য পথকে আকড়ে ধরে রাখা এবং ইনসাফের পথ 
থেকে বিচ্যুত না হয়ে জুলুম করা থেকে বিরত থাকাকে ন্যায়পরায়ণতা বা 
(4১41) বলে। জুলুমের পথ খুবই দুর্গম এবং পিচ্ছিল। খুব কম মানুষই এই 
রাস্তায় সফল হতে পারে । এ পথের পথিকরা মানুষের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ক্রোধা্িত হন। যেসব জালিমরা 
রান্তি আর সুখ বলতে কিছুই চিনে না, তাদের পাপের ও শান্তির জঘন্যতা 
অনুমান করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত 
হয়ে থাকেন। 


[৯৯৫ 
৮৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭: ২৯ । 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 


১৪5০41৯৮৯৪3 ৩০ CE WE আআ GES; 

aN as 
‘জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো বেখবর মনে করো 
না, তাদেরকে তো ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন 
চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে 


রাসুল £ বলেন: 


5 0১5 ৩ dN ph fe KL ৩ 13050 525 185) 
‘তোমরা মাজলুমের বদ-দুআ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তা 
মেঘমালার ওপরে উঠে যায় । আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার ইজ্জত 


ও প্রতাপের কসম, কিছুক্ষণ পরে হলেও আমি অবশ্যই তোমাকে 
সাহায্য করব ।”৮৬ 


তিনি আরও বলেন : 


১৪০৪7 is pl ৬০ sgt ০ 8১৬ ৯০ ও 
এ] ও 98 4৫ 93 da 
‘যে কেউ এই উম্মতের কম-বেশি যেকোনো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় 


যদি তাদের মাঝে ইনসাফ না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে 
অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন |" 


২ লী 
৮৫. সুরা ইবরাহিম, ১৪ :৪২। 

৮৬. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ৩৭১৮। 
৮৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭০১৪। 


চু সৌভাগ্যের হাতছানি | ৮০ 


তোমার মৃত্যুর পর সন্তানের ওপর দুটি বিষয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা 
দেওয়ার বিধান দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। প্রথমত, আল্লাহর ভয়। দ্বিতীয়ত, 
সত্যকথন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 
1১308৫61৩৩০ ES Ls ৬০145 Sh Sd; 
be Nd; 
‘তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম 


সন্তানসন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং 
তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে ।"*৮ 


উমর বিন আব্দুল আজিজ এ তার আট সন্তান রেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে 
মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে উমর, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কী 
রেখে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, 'তাদের জন্য আমি তাকওয়া রেখে যাচ্ছি। যদি 
তারা সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আল্লাহই তাদের অভিভাবকত্ব 
খহণ করবেন । আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতার ওপর 
তাদের জন্য আমি কিছুই রেখে যাচ্ছি না।' 


উমর বিন আব্দুল আজিজ :8, তীর প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাত্র বারো দিরহাম 
করে রেখে গি়েছিলেন। খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক তার প্রত্যেক 
শপ্তানের জন্য এক লক্ষ দিনার করে রেখে গিয়েছেন। বিশ বছর পর উমর 
বিন আনদুল আজিজ ১-এর প্রতিটি সন্তান আল্লাহর রা্ায জিন বেধে ঘোড়া 


৬২ 
"৮ সুরা আননিসা 82৯) 


ছুটাচিছল এবং অধিক সম্পদ থেকে অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় দান করছিল f 
পক্ষান্তরে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সপ্তানগুলো খলিফা আবু জাফর মানসুরের 
আমলে মসজিদে দারুস সালামের সামনে দাড়িয়ে মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা 
চাচ্ছিল। 


১৯. মেকাপের মাঝেই কি নারীর প্রকৃত সৌভাগ্য? 


জনৈক বৃদ্ধা বেদুইন নারী তার যৌবনের উদ্ভরল্য, নৌন্দর্যের আকর্ষণ ও 
চেহারার দীপ্ততা ধরে রেখেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আপনি কী 
ব্যবহার করে এই সৌন্দর্য ধরে রেখেছেন এবং তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? 
জবাবে মহিলা বললেন : 


‘ঠোটের জন্য তিক্ত হলেও সত্য কথাকে ব্যবহার করি। 

গলার স্বরের জন্য সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবিহ ব্যবহার করি। 
চোখের জন্য দয়া, সহানুভূতি এবং অবনত দৃষ্টি ব্যবহার করি। 

হাতের জন্য সাধ্যানুযায়ী অন্যের প্রতি ইহসানকে ব্যবহার করি। 

পায়ের জন্য সত্যের ওপর অবিচলতাকে ব্যবহার করি। 

অন্তরের জন্য আল্লাহর মহব্বত লালন করি। 

আর আমার স্বামী যখন আমার দিকে তাকায়, তাকে খুশি করে দিই। 
আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া কোনো কিছুর আদেশ দিলে তা পালন করি। 


আমার স্বামী আমার সামনে থেকে চলে গেলে তার সম্পদ ও আমার সন্ত্রম রক্ষা 
করি। 


আর আল্লাহর সাথে মুরাকাবা করার মাধ্যমে আমি পরিপূর্ণ সুখে থাকি। 


আল্লাহর হক এবং আমার স্বামীর হক কী, তা ভালোভাবে জানি এবং প্রত্যেককে 
তার হক যথাযথভাবে আদায় করে দিই ।” 


এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অন্তিত্বশীল জিনিসের সৌন্দর্যের মাঝে সুখ ও 
সৌভাগ্য দেখতে পায়। সুন্দর দৃশ্য, সঠিক চিন্তা, মিষ্টি সুর এবং শুভ সাক্ষাৎ 
ইত্যাদি সুখী হওয়ার জন্য উদ্দীপনা জোগায়। 


কিন্তু পরস্পরের সাথে সমবেদনা ও সহানুভূতি ভাগাভাগি করে হলেও অন্য 
মানুষকে সুখী করা ভালো মানুষের কাছে সবচেয়ে উত্তম ও উপভোগ্য । 
এদের কাছে অন্যের চেহারায় সুখের আলামত দেখার চেয়ে অধিক প্রিয় আর 
কিছু হতে পারে না। 


কিছু মানুষ স্ত্রী, পরিবার ও সন্তানসন্ততিকে খুশি রাখার মাঝে সৌভাগ্য খুঁজে 
পায়। যথাযথভাবে পরিবারের দেখাশুনা করতে পারলে তার কাছে সবচেয়ে 
বেশি আনন্দ লাগে এবং এতেই পরিপূর্ণ স্বাদ অনুভব করে। তাদের খুশি করার 
মাধ্যমে সে তার ব্যক্তিগত আশাগুলো পূরণ করে এবং তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে 
নিভেকে সুখী ভাবে। 


তাই কখনো কখনো অন্যদের সুখী করার মাঝে এবং কারও সুখের জন্য 
"উর থেকে ভালোবাসি, তাদের সুখ নিশ্চিত করতে পারলে মনে রশি 
| 


জীবন থেকে হয়তো তুমি উপকৃত হবে, নয়তো অন্যদের উপকার করবে ।যদি 
অন্যদের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারো, তা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে 
থাকো, তাহলে শুধু তুমি একাই সুখী হলে। তোমার দ্বারা অন্য কেউ সুখী হতে 
পারল না। 


ভোলটেয়ার বলেন, 'যে ব্যক্তি কারও সুখের কারণ হতে পারে, সে অবশ্যই 
সুখী হবে।' 


এমারসন বলেন, “সৌভাগ্য সুগন্ধির মতো । যা থেকে কয়েক ফৌটা নিজে 
ব্যবহার না করলে অন্যদের ঘ্রাণ বিলাতে পারবে না’ 


যেই মহিলা পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে 
ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের কষ্ট অনুভব করবে 
এবং তার দুঃখ দুর করবে, তার সাথে তিনি কেমন আচরণ করবেন?! রাসুল 
* ইরশাদ করেন : 


SING ও ও গতি MII 3003 ৮৫ 
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‘যে ব্যক্তি একজন মুমিনের কোনো দুনিয়াবি বিপদ দূর করে দেবে, 
আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিবসে তার বিপদসমূহ থেকে একটি 
বিপদ দুর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাব দূর করে 
দেবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব দূর করে 
দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ 
তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন । আর বান্দা 
সহায়তা করবেন।"* 


তি ENG 
৮৯. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯। 


>. মুচকি হাসি সুখ ও সৌভাগ্যের মাধ্যম 


কোনো উপকার বা ক্ষতি পাওয়ার ধারণা থেকে এই মিছে 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন হাসির মাধ্যমে তাদের 


যদি তুমি অন্যের সাথে হাস্যোজ্বল ও গ্রফুল্ থাকো, তাহলে একটি সুখকর ও 
আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তাই অন্যদের সাথে এই বিষয়ে ঈর্ষা করো এবং 
প্রত্যেক জায়গায় আনন্দের বন্যা বইয়ে দাও। সব সময় মুচকি হাসো। এর দ্বারা 
মেভাবে তোমার ভেতরে সুখ অনুভূত হবে, তেমনই অন্যের ভেতরেও সুখের 
অনুভূতি জাথত হবে। সাধারণত যারা মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলে, তাদের প্রতি 
আমরা অনুরাগী হয়ে যাই এবং যারা গভীর ও রাগান্বিত থাকে, তাদের পছন্দ করি 
না! তাই মুচকি হাসো । তাহলে মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। 


নারী যখন মুখ কুঞ্চিত করে, রাগারিত হয়ে থাকে, তখন পুরো বাড়িটা 
জাহান্নামে রূপান্তরিত হয়। 


আই সর্বদা মুচকি হাসো এবং ডানে বামে পুরো পথে যারাই থাকবে, সবার 
নাঝে সুখের পরশ বিলাও। সব সময় হাসিমুখে থাকলে তোমার কোনো ক্ষতি 


হয় যাবে না। বরং এতে তোমার ও তোমার প্রিয় মানুষদের অন্তর প্রশান্ত 
থাকবে। 


আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেছেন : 
2545 dh fo JS ps ls 
‘আমি রাসুলুল্লাহ &-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি ৯ 


২. সুন্দর ব্যবহারের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে 


যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তারা স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও 
প্রিয় মানুষদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে । এমনকি সবাই তাদের সম্মান করে। 


পক্ষান্তরে যারা নোংরা চরিত্র ও কঠোর আচরণের অধিকারী, যারা কারও 
প্রতি সহানুভূতি দেখায় না এবং তাদের প্রতিও কেউ সহানুভূতি দেখায় না, 
যাদেরকে তাদের স্ত্রীরাও অপছন্দ করে, সেবকরা দেখতে পারে না, সন্তানরা 
ঘৃণা করে এবং পরিবার ও প্রতিবেশীরা যাদের দেখে বিরক্ত হয়_ তাদের 
বাহ্যিক কাঠামো যতই সুন্দর হোক, সম্পদ যতই বেশি হোক, তারা কখনো 
সুখী হতে পারে না। বরং এরা সবচেয়ে দুঃখী, হতভাগা ও দুর্ভাগা মানুষ! 


প্রফুল্লতা, আনন্দ-খুশি , উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতা ইত্যাদি সবার সাথে সুন্দরভাবে 
মেলামেশা ও ওঠাবসা করার লক্ষণ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ & থেকে বর্ণিত, 
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প্রত্যেক ভালো কাজই সদাকা। তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে 


হাস্যোজ্ববল চেহারায় সাক্ষাৎ করাও সদাকা। তোমার বালতি থেকে 
তোমার অপর ভাইয়ের পাত্র পূরণ করে দেওয়াও সদাকা ৷” 


৯০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪১। 
৯১. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৭০। 


০ os 3 35০6 321) ‘মুমিন ব্যক্তি অন্যের প্রতি 

তার প্রতিও হয় আর যে ব্যক্তি কারও গতি অন্তরঙ্গ ও সদয় হয় না এবং 

কযা বলে অন্তরঙ্গ ও সদয় হয় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।৯২ 
রাসুল 3 মুমিনের গুণকীর্তন করেছেন। 


দুঃখ দূর হয়ে যায়? বলেছেন, ‘মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার দ্বারা 


বন্ধু নেই ৷' 


তিনি আরও বলেছেন, যার দুশ্চিন্তা বেশি, তার শরীর বেশি অসুস্থ হয়। যার 
চরিত্র বেশি খারাপ, তার আত্মা সর্বদা শাস্তির মধ্যে থাকে। যে সর্বদা মানুষের 
সাথে ঝগড়া করে, তার মানবিকতা, বদান্যতা ও সম্মান চলে যায়। শ্রেষ্ঠ ইমান 


হলো এই বিশ্বাস থাকা যে, যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহ আমার সাথেই 
আছেন।' 


৩. দ্বীন হচ্ছে মুআমালা 


যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, ইসলাম তার ব্যাপারে কঠোর 
বিধান আরোপ করেছে । তার ব্যাপারে রাসুল এ বলেন : 


করে বলেছেন, 'সবচেয়ে গরিব সে, যার কোনো 
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‘আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন 
নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়। বলা হলো, “সে কে ইয়া 


নিরাপদ থাকে না ।”৩ 


ররর 
৯৯ শুআবুল ইমান : ৭৭৬৬ । 
৯৬ সহিহ বুখারি £৬০১৬ । 


- লগিন শানছানি 


কিছু মানুষ খুব সহজেই ইবাদতগুলো পালন করে এবং সমাজে ব্যা ভু 
তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তারাই আবার এমন এমন কাজ করে, যা উত্তম 
চরিত্র ও পরিপূর্ণ ইমানের পরিপন্থী । 


এ বিষয়ে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, 
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'এক ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, অমুক মহিলার ব্যাপারে 
জানি যে, সে বেশি বেশি সালাত আদায় করে, রোজা রাখে এবং 
সদাকা করে; কিন্তু সে কথার দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।” রাসুল 
বললেন, “সে জাহান্নামি।" অতঃপর লোকটি বলল, “হে আল্লাহর 
রাসুল অমুক মহিলার র ব্যাপারে জানি যে, সে খুব কম রোজা রাখে, 
অল্প দান-খয়রাত করে এবং কম সালাত আদায় করে আর সে সামান্য 
পনির সদাকা করে; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।" রাসুল 
প্৯ বললেন, “সে জান্নাতি ৷" 


শুনেছি : 
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“আমি কি তোমাদের বলে দেবো না যে, তোমাদের মধ্যে কে আমার 
অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে?” 


7777 
৯৪- মুসনাদু আহমাদ : ৯৬৭৫ ৷ 


৫ সৌভাগ্যের হাতছানি| ৮৮ 


এ কথা তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন। অতঃপর লোকেরা বলল, 
“জি, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল!" তারপর তিনি বললেন, 
ন মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী" 

শাহ তাআলা আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিতে চান, পরিশুদ্ধ আত্মা ও 
পরি জীবনযাপনের সুদ স্পরক এবং সুন্দর আচরণ ও সদর তা ও 
বত যোগসূত্র । তাই তো তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তার ব্যাপি 
বরকত মুমিনদের ওপর নিরাপত্তা য় বর্ষিত হয় এবং মুত ও মুহসিন 
ওপর অনুখহ ও সদাচার হয়ে নাজিল হয়। তিনি বলেন: 


০৭০৭5 D8 le CAD LB LT এ 
‘আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং পরহেজগারি 
অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব 


নিয়ামতসমূহ উনুক্ত করে দিতাম”, 


৪. ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয় 


পবিত্র কুরআনে একটি মহান আয়াত আছে। যেখানে একই সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার 
বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও চমৎকার ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। ভুলক্রটি বহ 
মানুষের পদদ্য়কে রক্তাক্ত করেছে, তাদের সুখ ও সৌভাগ্যকে পিষে দিয়েছে 
এবং সহজ ও সাবলীল জীবনধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। 


আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোনো ভুল বা পাপ করে না?! না, এমন 
কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন মানুষ খারাপ কাজ করার পরপরই কোনো 
ভালো কাজ করে নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা ত মুছে দেবেন। আমাদের 
সামাজিক জীবনে ও মিলবন্ধানে আল্লাহ তাআলার এই এশী হিদায়াতটি প্রয়োগ 
করা খুবই প্রয়োজন । প্রতিনিয়ত মানুষ একে অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার 
করছে। সহপাঠীর সাথে কোনো না কোনো ভুল আচরণ করছে, স্ত্রীর সাথে 
গগারাগি করছে, বনবাদ্ধাবের সাথে অন্যায় করছে, সঙানের সাথে রূঢ় আচরণ 


০০৮০৫ 
ke সনাদু আহমাদ : ৬৭৩৫ । 
১. সুরা আল-আরাফ, ৭: ৯৬। 


দেখাচ্ছে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিচ্ছে ইত্যাদি এমন আরও বহু খারাপ আচরণ 
প্রকাশ পাচ্ছে। কখনো আমাদের মেজাজ খারাপ থাকে, কখনো শিরাগুলো ছবির 
থাকে না, আবার কখনো ভুল বোঝাবুঝি হয়, মাঝে মাঝে শয়তান প্রভাব বিস্তার 
করে, কিংবা অজান্তেই মুখ দিয়ে অগ্রীতিকর কথা বেরিয়ে আসে, কখনো কারও 
চিন্তায় হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে রয় ইত্যাদি বহু কারণে আমরা অজান্তেই অন্যের 
সাথে এমন আচরণ করে বসি, যার উপযুক্ত সে নয়। 


এ ধরনের আচরণ প্রকাশ পাওয়া কখনোই উচিত নয়। কিন্তু তবুও প্রকাশ 
পেয়েই যায়। তবে এর মহৌষধ হচ্ছে, খারাপ আচরণের পরপরই কোনো 
ভালো আচরণ করা । তাহলেই খারাপটা মুছে যাবে । তবে তা হতে হবে উত্তম 
বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে, সুন্দর চেহারা দিয়ে, অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা 
সৌহার্দ্য দিয়ে, হাস্যোজ্কবলভাবে, উদারতার সাথে, সত্য প্রশংসার মাধ্যমে, 
একনিষ্ঠতার সাথে অপারগতা প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং অন্যদের আপত্তিগুলো 
অনুভব করার মাধ্যমে ৷ কারণ, তারাও তো আমাদের মতোই মানুষ । যেভাবে 
আমরা ভুল করি, তারাও তো ভুল করে থাকে। কখনো তারা এমন পরিস্থিতির 
শিকার হয়, যা আমরা জানিই না। যেসব পরিস্থিতির কারণে তারা টেনশনে 
থাকে । সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ সে, যে অন্যের কাছে নিজের অক্ষমতা ও 
অপারগতা প্রকাশ করে । এ ধরনের মানুষ জীবনে সুখী হতে পারে। অসম্ভব 
কিছু তালাশ করে জীবনকে কুড়ে কুড়ে শেষ করে না। 


যদি কখনো তুমি ভুল করো, তাহলে হা-হুতাশ ও আক্ষেপ করেই সময় ব্যয় 
করো না। বরং এমনভাবে অনুতপ্ত হও, যার ফলে ভুল থেকে উত্তরণের পথ 
বুজে পাও এবং উপকৃত হতে পারো। কিন্তু কখনো “যদি এমন হতো... ইত্যাদি 
কথা বোলো না। কারণ, এমন কথায় শয়তান সুযোগ পায়। রাসুল %-এর 
নির্দেশনা হলো, খারাপ কোনো কাজ করে ফেললে এর পরপরই ভালো কাজ 
করে নাও। তাহলে অচিরেই ভুল দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সামনেই 
সৌভাগ্য দেখতে পাবে। তিনি বলেন : 
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6. 


এমন কোনো মানুষ নেই, যে পিতামাতার প্রতি সন্তানের সুন্দর ব্যবহারের 
আবশ্যকীয়তার কথা জানে না। পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার পেছনে 
একমাত্র মাধ্যম তারা দুজনই তারা সন্তানকে সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা বিলীন 
করে লালনপালন করেছেন। সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য জীবনভর কাজ করে 


‘যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। মন্দ কাজের পরপরই ভালো 
কাজ করো-__তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর মানুষের সাথে 
উত্তম আচরণ করো।'* 


দিতামাত্তাকে সুখে রাখো 


গেছেন। সুতরাং তাদের সম্মান করা, তাদের সাথে সদাচরণ করা বিশেষ করে 
বার্ধক্যে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও খিদমত করা সন্তানের জন্য আবশ্যক । 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 
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“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও 
ইবাদত কোরো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো । তাদের 
মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত 
হয়, তবে তাদের “উহ” শব্দটিও বোলো না এবং তাদের ধমক 
দিয়ো না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য 
সদয়ভাবে নমৃতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বলো, “হে আমার 

লনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে 
শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।”* 


চি 


সনম ত 
৯৮ টানত তিরমিজি : ১৯৮৭ । 


সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৩-২৪। 


রাসুল % বলেছেন: টার রা 
EIEN 
‘তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো। তাহলে 
তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে ।”৯ 


তিনি আরও বলেন : ূ 
১ 88 90 A GE 44155 ৬ 
“যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, তার জন্য সুসংবাদ। 
আল্লাহ তাআলা তার হায়াত বাড়িয়ে দেবেন 


একদিন ইবনে উমর ১ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার মাকে কাধে নিয়ে 
কাবা ঘর তাওয়াফ করছে। তাই সে বলল, 'হে ইবনে উমর, আপনি কি 
দেখছেন না, আমি তার প্রতিদান দিয়ে দিচ্ছি? তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 
‘না, না; বরং তুমি তার সাথে সুন্দর আচরণ করছ। আর আল্লাহ তাআলা 
তোমাকে এই সামান্য সুন্দর আচরণের কারণে অনেক বেশি পুরস্কার দেবেন।' 


৬. নিকটাতজবীয়দের সুখী করো 


এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিকটাত্মীয়দের মাঝে সৌহার্দ্য, সহানুভূতি 
ও ভালোবাসার বন্ধনকে মজবুত করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো, 
দুলাহস করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরায়, তারা আল্লাহর নীতির 

করল। যা-ই করুক না কেন, পরিশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে 


হবে। তিনি ইরশাদ করেন : 
৬ 3৬ 
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৯৯. আল-মুজাঘুল আওসাত : ১০০২। 
১০০. আল-মুজামুল কাবির লিত-ভাবারানি : ৪৪৭, মুসতাদরাকুল হাকিম :৭২৫৭। 


সল্ট সৌভাগ্যের হাতছানি । ৯১ 


তে আসবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি 
দিনীবে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার 
অগণিত সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে 
অয ও নারী । আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা 


ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন ০ 


রাসুল % বলেছেন: 
SIAC fs, Sd ৪০5৬, 


'যে ব্যক্তি চায় যে, তাকে তার রিজিকের প্রশন্ততা বা জীবন 
(বরকতময় হয়ে) দীর্ঘ হওয়া আনন্দিত করুক, সে যেন আত্মীয়তার 
সম্পর্ক অটুট রাখে 1২ 


তিনি আরও বলেন : 
১313 53595215522 Gh ৬:55 ক 


‘আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ও উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা দেশকে 
আবাদ রাখে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে 1০ 


দার 
১০১ সুরা আন-নিসা, ৪: ১। 

১০২. সহিহ বুখারি: ২০৬৭ । 
"৩, ভুআবুল ইমান : ৭৫৯৯। 


১ | /সীভাগ্যের হাতছানি 


৭. মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে 


যখন কাউকে তোমার কাছে প্রয়োজন পূরণের জন্য আসতে দেখবে, তখন 
বলার পাত্র বানিয়েছেন অতঃপর আবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে। কারণ 
ইতিকাফের চেয়েও মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য চেষ্টা করা তোমার 
জন্য অধিক উত্তম। তোমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে 
অথবা কোনো কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তাকে আনন্দ দেওয়ার মাৱে 
অনেক বড় সৌভাগ্য রয়েছে। 


রাসুল ঈ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কারা আল্লাহর 
কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়?’ তিনি বললেন : 


০ এ ৬ তত 8৩৩ IEE ৬০ 
UR LSE HK ৬০ Gd ক STE সি ও 
153 এ 8095 44500 আঁ fs UE ৫৫ ৬ 4 


55 BIL ICES এপ ৭৮৩ LH এ। ০৬ এত 


9 05১৮ 46 


238 9৫ এও 859 ৮৮ ৬5৩ ১ আজ 
PSs Ess 


বেশি উপকার করে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, 
কোনো মুসলিমের অন্তরকে খুশি করা বা তার কোনো বিপদ দূর করে 
দেওয়া বা তার খণ পরিশোধ করে দেওয়া বা তার ক্ষুধা দূর করা। 
কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে হাটা আমার কাছে এই 
মসজিদে (মসজিদে নববি) এক মাস ইতিকাফ করার চেয়েও অধিক 
প্রিয়। যে রাগ প্রশমিত করে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। যে 


ইট সৌভাগ্যের হাতছানি | ৯৪ 


কাধ প্রয়োগ করার 
নার সক্ষমতা থাকা সত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ 
জা NLL tiie La যে ব্যক্তি 


তার মুসলিম ভাইয়ের 


এ ৮ xl চো 


প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে চলে 


৯1৮৮ ও ও ৪০৪৪ এ dd 


এ ৯৪ te UE Aly tS 


‘নিশ্চয় লোকদের কাছে আল্লাহর এমন কিছু 


পূরণে সচেষ্ট থাকে; যতক্ষণ না তারা তাদের 


আল্লাহর জন্য ভালোবাসার একটি আলামত হলো, 


নিয়ামত অছে, যা 


= দশন, যতক্ষণ তারা মানুষের প্রয়োজন 


বিরক্ত করে। যখন 


মুসলিম ভাইয়ের উপকার 


করতে পছন্দ করা এবং তার কাছে যাওয়ার জন্য প্রফুল্ল হওয়া, যেমনিভাবে তার 
উপকার করে আনন্দিত হও। অতএব যখন তুমি এই উপকার করতে সচেষ্ট 


হবে, তাহলে উত্তম আনুগত্যের মাধ্যমে এবং উন্নত 
ল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। 


lg থেকে বর্ণিত, ‘তি মসজিদে নববিতে ইতিকাফরত ছিলেন। 
এক ব্যক্তি তার কাছে এসে সালাম দিয়ে বসল। অতঃপর ইবনে আব্বাস & 


তাকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে অমুক, তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্ন্ভ মনে হচ্ছে!” 


লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভা 


“জব আমার । এই কবরওয়ালার সম্মানের শপথ, আমার কাছে এর সক্ষমতা 


নেই” ইবনে আব্বাস 2 বললেন, “আমি কি তা 


১২৯ 
১০৫ অল-জাযুল কাবির লিত-তাবারানি : ৮৬১। 
“অল-মুজামুল আওদাত : ৮৩৫০। 


র ব্যাপারে তোমার সাথে 


কথা বলব না?” সে বলল, “যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে বলুন।" তারপর 
তাকে বলল, “আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি কোথায় ছিলেন?" তিমি 
বললেন, “না, কিন্তু আমি এই কবরের অধিবাসীকে বলতে শুনেছি যে: 


‘Sis pi B88 2105 ৩৪ US Es ssl HS os 
SE EN 459 AS 2 ভু JG al ৪ 2 Uy EE 5 
‘কারও তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে চলা এবং তা পূরণ 
করে দেওয়া দশ বছর ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি 


আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একদিন ইতিকাফ করে, আল্লাহ তার 
ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক পরিমাণ দূরত্ব করে দেন 


অপর বর্ণনায় এসেছে, 


4 


HBG এক 


‘প্রত্যেক খন্দক পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের ব্যবধানের চেয়ে অধিকতর 
দূরবর্তী ০৭ 


মুহাম্মাদ গাজালি এ বলেন, ‘এই হাদিসে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের 
চমৎকার উপমা ফুটে উঠেছে। আরও ফুটে উঠেছে সমাজসেবার অনুপম 
দৃষ্টান্ত । যা একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে 
বন্ধন অটুট রাখতে খুবই প্রয়োজন। 


দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিকাফ একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত ৷ আল্লাহর 
কাছে ইতিকাফের অনেক মর্যাদা রয়েছে। কেননা, ইতিকাফে মানুষ সালাত, 
সিয়াম, জিকির-আজকার ইত্যাদি চমকপ্রদ ইবাদতে মগ্ন থাকে। তার ওপর 


১০৬. শুআবুল ইমান : ৩৬৭৯। 
১০৭. আল-মুজামুল আওসাত : ৭৩২৬। 


এ. আহ শশা শালি | ৬৬ 


মসজিদে এক 
খা ইতিকাফ মসজিদে নবৰিতে করা হয়! তাহলে তো অন্যান্য 
বাক্স ইতিকাফ করার সমান প্রতিদান পাওয়া যায়। 


এ সাই সববিতে ইতিকাফের এত বেশি ফজিলত থাকা সত্বেও ইবনে 

= দয্যপরাথী যুসলিম ভাইকে সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য 
য়েছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ &-এর কাছে এমনই শিক্ষা পেয়েছেন ।”*৮ 

৮. পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে 


হাদিয়ার একটি জাদুময়ী প্রভাব আছে। পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, 
হদ্যতা বৃদ্ধিতে এর কার্যকারিতা অনেক। রাসুল £ ইরশাদ করেছেন : 


4৯] ৩১৩ af 5s; 


‘তোমরা হাদিয়া দাও__তাহলে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি 
পাবে এবং তা (তোমাদের মধ্যকার) বিদ্বেষ দূর করে দেবে 


কথিত আছে, সফর থেকে আসলে পরিবারকে কিছু হাদিয়া দাও। হোক তা 
সামান্য পাথরের টুকরো । 


২৮ ইল নই হা আল-গাজালি। 
৯. মুয়াত্তা মালিক: ১৬। 


পৃথিবীর সবগুলো বাড়িঘর এক সমান নয়। সৌন্দর্য ও শান্তির দিক থেকে 
সবগুলো সুখী পরিবারের মতো হতে পারে না। আমরা যেখানেই সফর করি 
বা গমন করি, সেখানেই দেখি, সুখী পরিবারের চেয়ে সুন্দর ও উত্তম পরিবার 
হতেই পারে না। যদি বাবা-মা দুজনেই জানে, কীভাবে আরামদায়ক ও সুখী 


জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে তাদের কাছে ‘সৌভাগ্য বা সুখ’ এবং “বাড়িঘর 
দুটোই সমার্থক শব্দ । অন্যথায় নয়। 


যে ঘরে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোনো কলহ, যে ঘর থেকে কর্কশ 
ভাষা ও তিক্ত সমালোচনার আওয়াজ আসে না, সেই ঘর সুখী। সে ঘরে 
পরিবারের সকল সদস্য আশ্রয় নিয়ে শান্তি পায়, আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করে। 


পারিবারিক সুখ-শান্তি বিনির্মাণের দায়িত্ব বাবা-মা দুজনেরই। অধিকাংশ 
পরিবার কর্কশ ও তিক্ত আচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। 
বেশির ভাগ পরিবারের সুখের ভিতগুলো নষ্ট হয়ে যায় আধিপত্যের আগ্রহ 
কিংবা বাবা-মা দুজনের কারও পক্ষ থেকে ইখলাসের ত্রুটি থাকার কারণে। 
বাবা-মায়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ, কর্কশ ভাষাব্যবহার ও ইখলাসহীনতা দেখে 
দেখে যখন সন্তানগুলো বড় হতে থাকে, তাদের মাঝেও তখন এসবের প্রভাব 
সৌভাগ্যের আর কোনো ছিটেফৌটাও থাকবে না তাদের মাঝে । 


En পরিবার-পরিচালনার পদ্ধতি এবং অন্যদের সাথে ব্যবহারবিধি সবই 
কার দিখে। অতঃপর তারা আমাদের অনুসরণ করতে থাকে এবং আমাদের 
পথে যেমন আচরণ করে, অন্য মানুষের সাথেও তেমনই আচরণ করে। 
আমাদের প্রতি তাদের আহা কমে গেলে ভবিষ্যতে ত যাদের সাথে তারা বসবাস 
করবেন তাদের প্রতিও আস্থা কমে যাবে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর । 
দুঃখ-কষ্ট ও সৌভাগ্যহীনতা অসুতা ডেকে আনে। আমাদের ভুলের কারণেই 
জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অনেক সময় আমরা জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার 
মতো কিংবা ক্রোধ জাগ্রত করার মতো খুবই নগণ্য ও সাধারণ বিষয়গুলোর 
অনুমোদন দিয়ে ফেলি। ফলে এসব বিষয় নিয়ে সারা দিন চিল্লাপাল্লা করতে 
হয়। অথচ এই সামান্য বিষয়ের জন্য এমনটা করার প্রয়োজনই হতো না । সারা 
দিন এগুলো নিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে রক্তচাপ বেড়ে যায়, অন্তর কেঁপে 
ওঠে। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে নানা রোগের । যা পরবর্তী সময়ে জীবনকে 
অতিষ্ঠ করে তোলে। 


১. কীভাবে পরিবারের সুখ বিনির্মাণ করবে? 


অনেকেই প্রশ্ন করে, কীভাবে পরিবারে শান্তি আনয়ন করব? কেনই বা তারা 
পারিবারিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রফুল্পতা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়?! 


সাইয়িদা আমিনা সায়িদা বলেন, ‘সৌভাগ্য আল্লাহর দান ৷ যাকে ইচ্ছা তাকেই 
তিনি দান করেন। আবার চাইলে কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন। 
আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছে মতোই পরিচালনা করেন। যদি সুখ তৈরি করা 
যেত, তাহলে দুনিয়ার বুকে কোনো হতভাগা থাকত না। যদি জীবনের শেষ 
অংশে সুখী হওয়ার নিশ্চয়তা থাকত, তাহলে প্রথম অংশে কষ্ট করে অতিবাহিত 
করেও মানুষ আনন্দ অনুভব করত। যদি সুখের কণাগুলো পৃথিবীর কোনো 
আনাচে-কানাচে লুকিয়েও থাকত, তবুও মানুষ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে 
পৌঁছার ইচ্ছা করত। যদি আগুন আর কীটার বিছানার ওপর দিয়েও পথ 
অতিক্রম করতে হতো, তবুও মানুষ পিছপা হতো না। 


ঘরের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত হলে পুরো জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সুখ একটি 
মানসিক বিষয়। যা আল্লাহর ইচ্ছায় তৈরি হয়। তবে সুখ বিনির্মাণে ভাগ্য 
অনেক ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের আত্মপ্রচেষ্টা বলে সুখ লাভের পথ 
আবিষ্কার করতে হবে এবং সুখের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জীবনে একবার হলেও সুখ নিজ থেকে তোমার 
ঘরে এসে দেখা দেবে। কিন্তু তোমার এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে, তখন যদি 
অনুকূল ও উপযোগী পরিবেশ পাই, তাহলে তা গ্রহণ করব, অন্যথায় করব 
না । বুদ্ধিমান সে, যে সুযোগ পেয়ে সুখী পরিবার গঠনের মৌলিক উপাদানগুলো 
সংগ্রহ করেছে। মৌলিক কিছু উপাদান হলো : 


ভালোবাসা : সুখী পরিবার গঠনের অন্যতম কার্যকর উপাদানের নাম ভালোবাসা । 
তবে এর দ্বারা এমন ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয়, যা দ্রুত লাফিয়ে ওঠে, আবার 
ক্ষণিকের মধ্যেই নিভে যায়। বরং এখানে ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক আত্মিক সামঞ্জস্যতা এবং মহৎ মানসিক [ভূতি । 


সুখী পরিবার কেবল ভালোবাসার উপাদানের ওপরই নির্ভর করে থাকে না। 
বরং এর জন্য প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি । 


ক্ষমাশীলতা : উভয়ের মাঝে আস্থা ও সুধারণার কথাগুলো বিনিময় করতে হবে। 
আমরা তো বাড়িতে অনেক মজা করি। যদি আমরা বিশ্বাস করি, আমরা মানুষ 
আর ভুল মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য-_তাহলে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, 
সঠিক কথা বা কাজের মূল্যায়ন দুজনের কেউ না কেউ নিজের দিকে নেবে। 
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ভুল করার পর কেউ ভুল স্বীকার না করা কিংবা 
ভুল সংশোধনের চেষ্টা না করা । 


আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজনের ভুল দেখে আরেকজনের মনে কষ্ট 
আসা এবং মনের মধ্যে তা পুষতে থাকা । অতঃপর মনের গভীরে লালিত এই 
কষ্ট থেকে সৃষ্টি হয় লেলিহান অগ্নিশিখা। যা পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে 
বেরিয়ে আসে। কিন্তু যদি কষ্ট আসার সাথে সাথে একজন আরেকজনকে ক্ষমা 
করে দিত, তাহলে ঘরে শান্তি ও ছিতিশীলতা আসত। 


রকটিকে শক্তিশালী করে। আর পারস্পরিক সহায়তার দুটি দিক 
রয়েছে। নৈতিক ও বন্তগত। ঘরের যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য 
পরিকল্পনা হণ করার দ্বারা প্রথম দিকটি দৃশ্যমান হয়। স্বামী-ত্রী একজন 
আরেকজনের কষ্টে সহায়তা না করলে এবং পরস্পরকে মূল্যায়ন না করলে 
সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও একজন আরেকজনকে 
না করে কেবল নিজের অবদানের সাফাই গাওয়ার দ্বারাও দূরত সৃষ্টি হয়। 


বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে পারস্পরিক নির্দোষিতা ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ না করে 


সুখী পরিবার গঠনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যাবে না। কেননা, এটি সম্মানজনক 
জীবনযাপনের এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু 


প্রকৃত পবিত্ৰতা ও নির্দোষিতা : মুখের কথা, অন্তরের চিন্তা এবং কাজকর্ম সবই 
এর অন্তর্ভুক্ত । কথাকে ক্রুটিমুক্ত রাখার জন্য, মক্তি্ষকে বিনষ্টতা থেকে রক্ষা 
করার জন্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা নিজের ও মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করা 
ও অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্য এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। 


জনৈক সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, “অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মতবিরোধ এড়াতে 
স্বামী-্ত্রীর সবচেয়ে কার্যকর ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো, এমন কোনো অগ্নিকাণ্ড যাতে 
প্রত্বুলিত না হয়, যা শুরু হওয়ার সময় অল্প পানি দ্বারা নেভানো সম্ভব নয়। 
কেননা, অধিকাংশ পারিবারিক মতবিরোধ (যেগুলো তালাক পর্যন্তও গড়ায়) 
সাধারণ ও নগণ্য কিছু কারণে হয়ে থাকে। যেগুলো ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে 
দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং একপর্যায়ে তা সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 


পারিবারিক সুখের দৃষ্টান্ত মৌমাছির নির্মিত মৌচাকের মতো। এটি নির্মাণে যত 
বেশি চেষ্টা-এচেষ্টা করা হবে, তত বেশি মিষ্টত বৃদ্ধি পাবে। 


২. নারী ও সৌভাগ্য 


প্রায়শ নারীরা নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের উপকরণগুলো নির্ধারণ করে রাখে। 
একজন নারী সাধারণত যেগুলো চার, সেগুলো হলো, শক্তিশালী একজন স্থায়ী, 
সন্তানসন্ততি, সুন্দর বাড়ি, ভালো অর্থনীতি ইত্যাদি। এই আশাগুলো সর্বদা 
নারীমনে ঘুরপাক খেতে থাকে । সে এগুলোর স্বপ্ন দেখে এবং জীবনে এগুলো 
পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে। 


অধিকাংশ নারীর চোখে একজন ভালো স্বামী হওয়া সাধারণ কোনো বিষয় 
নয়। অনেক পুরুষ আছে সবকিছুতে নারীর ওপরই নির্ভর করে থাকে এবং 
পারিবারিক যেকোনো বিষয়ে তার কোনো মূল্যায়নই থাকে না। 


যেকোনো নারীই প্রত্যাশা করে, তার স্বামী যেন শক্তিশালী, ব্যক্তিতৃসম্পন্ন ও 
সহানুভূতিশীল হয় । যেকোনো বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে যেন মহৎ হয়। উত্তম 
উপদেশদাতা, বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু, একনিষ্ঠ প্রেমিক হয় এবং স্বামী যেন এমন 
সুপুরুষ হয়, যার ওপর সারা জীবন ভরসা করা যায়। 


৩. দুরুষ ও সৌভাগ্য 


পুরুষরা অধিক আশা ও প্রত্যাশা করে। তারা সম্পদ, শক্তি, দাপট ও 
ক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখে । যদি তাদের আশাগুলো বাস্তবায়িত 
হয় এবং কাজিফিত বস্তু পেয়ে যায়, তাহলে কি তারা প্রকৃত সুখ পাওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করবে? 


যেসব পুরুষ মানুষের অর্থের দিকে না তাকিয়ে তাদের সম্মান পেয়ে লাভবান 
হতে চায়, এরা অধিকাংশই হতভাগা-দুর্ভাগা হয়। কেবল গ্রসিদ্ধি ও পরিচিতি 
লাভের চেষ্টা করা আত্মিক প্রশান্তি ও সৌভাগ্য লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। 
শুধু এগুলো সৌভাগ্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো এগুলো 
দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দীড়ায়। 


ই কন নবেল 
হতে পারবে | ও ঠান্ডায় সব সময় হাসিখুশি 
কাজে যদি স্বামী ীকে ঘৃণা করে, সন্তানের প্রতি আহবান না হয়, 
কে বুকের মধ্যে চেপে বসা দুর মতো মনে করে, দিন হলে রাত 
আটার অপেক্ষায় এবং রাত হলে দিনের আলো ফোটার আশায় থাকে, তাদের 
উচিত নিজেদের একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজেদের অবস্থাকে 
সংশোধন করা । অন্যথায় সব সময় দুর্ভাগ্য আর হতাশার মধ্যে কাটাতে হবে। 


৪. স্বামী-স্বীর মাঝে পার্থক্য 


শুরুতেই উল্লেখ্য যে, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ব্যক্তিগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। 
যেমন : স্বামীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো জন্মগতভাবে সে তার বাবা- 
মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। স্ত্রীর মাঝে সেগুলোর পরিবর্তে তার বাবা-মায়ের 
কাছ থেকে পাওয়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। 


পরিবেশগত পার্থক্য থাকতে পারে। হয়তো স্বামী যেই পরিবেশে বড় হয়েছে, 
হয়েছে, কেউ দুনিয়াদার পরিবারে । একেক জনের অভ্যাস একেক রকম হতে 
পারে। উভয়ের মাঝে সামাজিকতার দিক থেকে ভিন্নতা থাকতে পারে। 


পত্যেকের মাঝে মানসিকতার পার্থক্য থাকতে পারে। হয়তো স্বামী কিছুটা 
রসিক, প্রাণবন্ত ও পুল কিন্তু তার তরী তার বিপরীত । 


মারও থাকতে পারে চারিত্রিক পার্থক্য । কেউ হয়তো উদার এবং ক্ষমাশীল। 
টার অপরজন কিছুটা বিপরীত । থাকতে পারে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ার্থক্য। 
যাদি এমন আরও বহু পার্থক্য থাকতে পারে উভয়ের মাঝ । 


কিন্তু এত এত অমিল ও পার্থক্য থাকা সত্বেও উভয়ের মাঝে পারস্পরিক মিল 
খর অনেক বড় কিছু দিক রয়েছে। যেগুলো কাজে লাগিয়ে সকল অমিলকে 


পিছে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়; যাতে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক 
পায় এবং শক্তিশালী হয়। পার্থক্য ও ভন্নতা হাজারো পয়েন্টে থাকলেও মিল 
হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি বাণীই যথেষ্ট। তিনি ইরশাদ করেন: 


এও UL SLD 5018 জে এ Sf Tos 

৩১১৯০০৪৬৮৩3 ৫535 Bs ris 
'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য 
থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের 
কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি 


ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
নিদর্শনাবলি রয়েছে 1৯০ 


বাভবায়নের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের র মধ্যে থাকা 


মাঝে কোনো ত্রুটি ও ফাটল অনুপ্রবেশ করতে না পারে। একে অপরের জন্য 
ব্যক্তিগত কিছু অভ্যাস ও স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হবে। যখন তোমার স্ত্রী 
সুখের জন্য তোমার কিছু ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আহ পরিবর্তন করার বিষয়টি 
সে জানতে পারবে, তাহলে সেও তোমার জন্য তার কিছু অভ্যাসকে পরিবর্তন 
করার চেষ্টা করবে, কিছু আহ ও ইচ্ছাকে কুরবান করবে। 


উভয়ের মধ্যকার ভিন্নতাগুলোকে একে অপরকে আকর্ষণ করার কাজে লাগানো 
যায়। সুতরাং স্ত্রীর মাঝে কোনো ভিন্নতা দেখে নিজেকে দুশ্চিন্তায় ফেলো না। 
কেননা, তুমি তো এমন কোনো নারীকে বিয়ে করোনি, যে তোমার স্বভাবের 
সাথে পরিপূর্ণ মিল রাখে এবং এমন কোনো মেয়ে এনে ঘরে তোলোনি, যার 
শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার সমান। এমনটা ভাবতে পারলে তবেই পারিবারিক 
জীবনে সুখী হতে পারবে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল 
দেওয়ার পদ্ধতিগুলো সুখের পথ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।৯১ 


১১০, সুরা আর-রুম, ৩০ ₹২১। 
১ কা যা জাওজাতাবা, উ ন ! 


টা সৌভাগ্যের হাতছানি | ১০৪ 


একটি পর্ব 

ভুলতে বিষয় খত্যেকে জানা থাকা দরকার। সুখী পারিবারিক bod 

হতে হতে অবশ্যই সেই সম্পর্ক তাকওয়া ও শরিযাহর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 

ES ! যদি সম্পৰ্কুলো শরিয়াহর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই 
সো মুহূর্তে নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। 


অই তো রাসুল & ইরশাদ করেছেন: 


EP 0 ৪০5 555 ৩4 EN 54৫৫8 
BESS 

বংশমৰ্যাদা, সৌন্দর্য ও স্বীনদারি (দেখে) । সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকে 

প্রাধান্য দাও। অন্যথায় ধূলিধূসরিত হোক তোমার হস্তদ্বয়।'>২ 


রাসুল 2 আরও বলেন : 


5০ ৩] 2৮০ B55 ও HE ol 8 এ 2৮0 3৬71 ৩ 
৬০ ০৬ ৬ এ ভু ও 9 Sic CL 956 5 4৬ 

IU SES 
‘কোনো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে, তা হলো 
পুণ্যময়ী সত্ী। স্বামী তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; 
সে তার দিকে তাকালে (তার হাস্যোজ্বল চেহারা ও প্রফুল্লতা) তাকে 
(স্বামীকে) আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে 
তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সন্ত্রম ও স্বামীর 
সম্পদের হিফাজত করে ।”৩ 


৬০০৯৬ ৬, 
টস হহল বুখারি : ৫০৯০, সহিহু মুসলিম : ১৪৬৬ । 
=, দুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৭ । 
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৫. কীজাবে স্ত্রীকে সুখী রাখবে? 


- স্ত্রীকে কখনো হেয়জ্ঞান কোরো না। কারণ, নারীদের কখনো হেয় প্রতিপন্ন 
করলে বা ছোট করলে তাদের মেধা-মস্তিক্কে খুব প্রভাব ফেলে। যেসব 
অবজ্ঞার কারণে তোমার স্ত্রী তোমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারবে না, 
সেসব অবজ্ঞার ব্যাপারে সতর্ক থেকো । অনেক সময় স্ত্রী মুখে ক্ষমা করলেও 
অন্তরে তা থেকেই যায় । কখনে তার গায়ে হাত তুলো না, তিরস্কার কোরো 
না, তার বাবা-মার নাম ধরে অভিশাপ দিয়ো না, তার সম্মানে আঘাত হেনো 
না এবং গালি দিয়ো না। 


- স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। তাহলে সেও তোমার সাথে সুন্দর ব্যবহার 
করবে। তার ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত করো যে, তুমি তোমার চেয়েও 
তাকে বেশি প্রাধান্য দাও, তাকে সুখী করার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে থাকো, 
তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখো এবং কখনো যদি সে অসুস্থ হয়, তাহলে 
তার সুস্থতার জন্য তোমার সাধ্যের সবটুকু কুরবান করে দেওয়ার বিশ্বাস তার 
ভেতরে সৃষ্টি করো। 


- তোমার ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সমান গুরুত্বারোপ করার জন্য 
স্ত্রীকে চাপাচাগি কোরো না। যেমন : তুমি যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
হয়ে থাকো, তাহলে নক্ষত্ররাজির প্রতি তোমার মতো গুরুত্ব তার কাছ থেকে 
আশা কোরো না! 


- জীবনপথে অটল থাকো। দেখবে, সেও একদিন তোমার অনুকূলে চলে 
আসবে। রাসুল গু বলেছেন, ($-১ 4155) 'তুমি পবিত্র থাকো, 
তাহলে তোমার স্ত্রীও পবিত্র থাকবে 1৯৪ 
কখনো অবৈধ কিছুর দিকে দৃষ্টি দিয়ো না; হোক তা রাস্তায় বা টেলিভিশনের 
পর্দায়। আজ অধিকাংশ পারিবারিক কলহ এসব টিভি-সিরিয়ালের কারণে 
ঘটছে। 


০. ৮২২৯৭ 
১১৪. আল-মুজামুল আওসাত : ৬২৯৫ । 


রি 
করো বীর আত্মা আঘাত দেবে না এবং কোনোভাবে তাকে ঈর্াধিত 

অথবা তার সমন : তাকে বললে, 'আমি তো আরেকটি বিয়ে করতে যাচ্ছি 

অন্তর থেকে প্রশার্তিলো তার হৃদয়কে খুব গভীরভাবে দংশন করতে থাকে । 

মন থেকে ভালে কেড়ে নেয়। দুশ্চিন্তা, উদ্দেগ-উৎকণ্ঠা ও সন্দেহের কারণে 
ভালোবাসা উড়ে যায়। অধিকাংশ সময় এসব অনুভূতি শরীরের 


বিভিন্ন স্থানে আঘাত হান 
একেকবার একেক ₹ হানে এবং অসুস্থতার সৃষ্টি করে। তারপর তোমাকেই 


রের কাছে ছোটাছুটি করা লাগবে তাকে নিয়ে ৷ 


্ হানে প্রকাশ পাওয়া কোনো দোঘ-ক্রটি বা ভুলের কথা 
সেখানে যাওয়ার পর তাকে মনে করে দিয়ো না । বিশেষ করে অন্য কারও 
এমন কাজ কিছুতেই করবে না। 


-স্তরীর স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করার সময় তোমার নিজের ব্বভাবগুলোও ঠিক 
করে নেবে। কেবল স্ত্রী তার আখলাক ও অভ্যাস ঠিক করবে আর তুমি তোমার 
অবস্থাতেই অটল থাকবে, তা কাম্য নয়; বরং তোমাকেও ঠিক হতে হবে 


- যেসব কারণে স্ত্রীর ক্রোধ চেপে বসে, সেগুলো থেকে দূরে থেকো । যদি 
তোমার কোনো মেজাজের কারণে এমনটা ঘটে, তাহলে সেটা সংশোধন 
করে নাও। 


- তার ভালো গুণগুলো তোমার মাঝে গ্রহণ করার চেষ্টা করো । বহু পুরুষ স্ত্রীর 
দ্বীনের ওপর অবিচলতা ও মূল্যবোধ দেখে নিজেও দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 


- সর্বদা শান্ত ও ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করো। কখনো ক্রোধা্বিত 
হোয়ো না। যেমনটি রাসুল 3 বলেছেন। পরস্পর বিদ্বেষ, ঘৃণা ও 
মতানৈক্যের প্রধান কারণ হলো রাগ। যদি স্ত্রীর সামনে কোনো ভুল করে 
থাকো, তাহলে তার কাছে ভুলের কথা স্বীকার করো। কোনো একটি দিন 
এমন অতিবাহিত কোরো না যে, তুমি তার ওপর রেগে আছ আর সে এই 


চিন্তায় কান্না করতে করতে চোখ ভিজিয়ে ফেলছে। মনে রেখো, অধিকাংশ 


সময় রাগের কারণগুলো খুবই তুচ্ছ নগণ্য হয়ে থাকে । যেগুলোর কারণে 


রাগ 
দেখানো এবং সুখময় জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা শোভা পায় না। 


বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। ক্রোধকে 
প্রশমিত করো । মনে রেখো, সামান্য কারণে কিছু সময় স্ত্রীর সাথে রাগারাগি 
করার চেয়েও তোমাদের মধ্যকার যেই প্রেম, ভালোবাসা ও সম্পর্ক রয়েছে, 
তা অধিক উত্তম এবং উন্নত। 


- স্ীকে তার নিজের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সুযোগ দাও। তোমার কৃতদাসী 
ও চাকরানি বানিয়ো না। বরং তাকে তার প্রকৃতি, কাঠামো, চিন্তাচেতনা ও 
নিজস্ব স্থিতিশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহস জোগাও। তোমার যাবতীয় 
বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করো। সুন্দরভাবে তার সাথে পর্যালোচনা করো। 
যখন দেখবে, তার দেওয়া মতামতটি অধিকতর সঠিক, তখন সেটাকে 
প্রাধান্য দাও এবং সাথে সাথে তাকেও জানিয়ে দাও। 


_ খ্ৰী প্রশংসনীয় কোনো কাজ করলে তার ব্যাপারে প্রশংসা করো। রাসুল % 
বলতেন : 


‘যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
আদায় করে না ।'৯৫ 


_ অবজ্ঞা ও নিন্দা করা থেকে বিরত থেকো । তোমার এমন কোনো আত্মীয়ের 
সাথে তাকে তুলনা কোরো না, যাদের দেখে সে বিস্মিত হয়। তাদের 
অনুসরণ করে তাকে চলতে বাধ্য কোরো না। 


- তার জন্য সেসব উপকরণ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করো, যেগুলো তাকে 
অবিচলতা, অধ্যবসায় এবং উত্তম গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করবে। যদি সে 
বিদ্যাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সার্টিফিকেট নিতে চায়, তার জন্য তা সহজ 
করে দাও। তবে তার ইচ্ছা যেন কিছুতেই দ্বীনের সীমার বাইরে চলে না 
যায় এবং তার আসল পারিবারিক দায়িত্ব থেকে যেন দূরে সরিয়ে না দেয়। 


১৫. সুনানুত তিরমিজি :১৯৫৫। 


ডু, ঈীলাপগাল হাতছানি | ১০৮ 


বাসা কাজলা? এর ফলে তার ভেতরে লুকিয়ে 
কথ, মুচি, কট ও মিখযাজবগুলো দূর হয়ে যাবে। অনেক মহিলা আছে, 
রতি থেকে বিয়ত থাকতে পারে না। স্বামীর পরিবারের লোকদের বা 
ন নিন্দার মুখে তার ভেতর থেকে সব কথা বেরিয়ে আসে। তাই 


এ তোমাকে অবশ্যই হিকমতের সাথে সুচিন্তিত পদক্ষেপ 
|| 


গহণ করতে হবে 
TT Ue eG HE SEU 
লো আকে ছেড়ে যাবে না, তার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। 


_ তার ভেতরে এই অনুভূতি জাত করো যে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, 
তুমি তার অর্থনৈতিক ও যাবতীয় বিষয়ের িন্মাদার। সে তার বাবার কাছ 
থেকে যেই সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সেগুলোর প্রতি কোনো লোভ দেখাবে 


তার সম্পদ আছে বলে তার প্রতি খরচ করতে কার্পণ্য কোরো না। সে যতই 
ধনী হোক না কেন, তার বিশ্বাস কিন্তু এটাই যে, এতদিন যেভাবে তার বাবা 
তাকে দেখাশুনা করেছে, এখন সেই স্থানে তুমি রয়েছ। 


- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। সব ধরনের 
অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকবে। এসব অবৈধ সম্পর্কগ্ুলোর কারণে বহু 
বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। 


- মাহরাম ছাড়া তোমার ঘরে অন্য কোনো পুরুষকে প্রবেশ করার অনুমতি 
দেবে না; সে যে-ই হোক । রাসুল % বলেছেন: 


Ld BSG ol 


‘তোমরা (গাইরে মাহরাম) মহিলাদের কাছে (একাকী) প্রবেশ করা 
থেকে বিরত থাকো ৯৯ 


- স্ত্রী, বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যদের প্রতি ভালোবাসার মাঝে সামপ্রস্য 

রেখো । যে যতটুকু ভালোবাসার দাবিদার, তাকে ততটুকুই দিয়ো। কারও 
ভালোবাসা যেন কারও ওপর অতিরঞ্জিত না হয়। প্রত্যেককে তার হক 
যথাযথভাবে দিয়ে দেবে । 


- তুমি তোমার স্ত্রীর হয়ে যাও, যেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তোমার 
হয়ে যেতে চায়। তুমি যেমন চাও, সে পরিপূর্ণভাবে তোমার হয়ে যাক 
তেমনই সেও চায়, তুমি তার হয়ে যাও । 


_ মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেয়ো। একটু বেশি আনন্দ 
ও প্রফুন্ুতা দেওয়ার জন্য । বিশেষ করে সন্তান আসার পূর্বে। কেননা, তখন 
সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা লাগে। 


- যেসব বিষয়ে তুমি তার আবেগ-অনুভূতির ভাগ নিতে চাও, সেসব বিষয়ে 
তার সাথে তোমার আবেগ-অনুভূতিগুলো শেয়ার করো । মাঝে মাঝে তার 
পরিবারের লোকদের গিয়ে দেখে এসো । এই বিষয়ে রাসুল &১-এর জীবনীর 
প্রতি লক্ষ করতে পারো। 


- প্রয়োজনের বাইরে তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকো না। এতে করে তার 
মাঝে ঈর্ষা জাগে । কাজের ফাকে তাকেও সময় দাও। সারাক্ষণ নিজের 
কাজেই ব্যস্ত পড়ে থেকো না। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটির 
দিনটিতে তাকে তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত কোরো না। এই দিনে তাকে 
সময় দাও; হোক তা বাড়িতে বা বাইরে কোথাও । কিছুতেই যেন তার 
ভেতরে তোমার প্রতি বিরক্তি কাজ না করে। 


- একগুয়েমি করে নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থেকো না; বরং তার সাথে 
পরামর্শ করো । তার মতামত জানার চেষ্টা করো । যদি সঠিক ও সুন্দর হয়, 
তাহলে তার মত গ্রহণ করো । আর যদি তার মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে 
চাও, তাহলে কোমলতা ও বিচক্ষণতার সাথে তাকে তোমার মতের প্রতি 
সহনশীল করে নাও। 


থেকে বের হওয়ার সময় মুচকি হাসি দিয়ে এবং দুআর আবেদন জাতের 

জন্য কাছ থেকে বিদায় নাও। আবার ঘরে ফেরার পর তোমার সাক্ষা 

সে র্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো কোরো না। স্ত্রীও যেন এমন 

করো না হায় না থাকে, যে অবস্থায় তুমি তাকে এই মুহূর্তে দেখতে পন 
বিশেষ করে কোনো সফর থেকে ফেরার পর 


লা 
ৰা যেয়ো না, তুমি যে তার চেয়ে শক্তিশালী। রাসুল % বলেছেন, 
এ+ ১) ‘কাচের বোতলের সাথে (অর্থাৎ নারীদের) সদয় আচরণ 


’ 
1 


তিনি আরও বলেন : 
JED BEE MG 
“নারীরা তো পুরুষের সহোদরা।”৯৮ 
তিনি আরও বলেন : 
195 Dy ৮৪৭ 40৬ 5০8৭1845493 SR SE ৬০ 
'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, যে যেন প্রতিবেশীকে 
কষ্ট না দেয়।৯* মহিলাদের উত্তম উপদেশ দাও ৷ 


- ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করো। কেননা, রাসুল 
-এর উন্নত চরিত্রের একটি অংশ ছিল, তিনি ঘরের কাজে স্ত্রীদের সহায়তা 
করতেন। আয়িশা সিদ্দিকা ঞ্ বলেন : 


| ০৮৩০0 - এ ৪৩৬ ৪৩৪ ঞু Te ৪১০০৫ ৩৪ 
৬, 


বিতরন 
রা মুসনাদু আহমাদ :১২৭৬১। 
১৯ বানু আবি দাউদ : ২৩৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৬১৯৫। 
১৯ সহিহ বুখারি : ৫১৮৫ । 
" ইহিহুল বুখারি : ৫১৮৬ । 


রাসুল = ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর যখন 
সালাতের সময় হয়ে যেত, তখন সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।৯২১ 


- স্ত্রীর বিভিন্ন দোষ-ক্রুটি দেখেও চোখ অবনত করে রাখার চেষ্টা করবে এবং 
এই দোষগুলোকে ভুলে থাকার জন্য তার উন্নত ও সুন্দর দিকগুলো নিয়ে 
ভাববে । সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রাসুল ঞ ইরশাদ করেন: 

এ ৩ ও এ ৬৩96 ৩] ৩৮ af BEY 
“কোনো মুমিন যেন কোনো মুমিনাকে অবজ্ঞা না করে । যদি সে তার 
কোনো আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে 1২২ 


-স্ত্ীর সাথে সদয় ব্যবহার করা এবং রসিকতা করা স্বামীর কর্তব্য । রাসুল 
বলেছেন : 


“কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতে 
আর সেও তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করত ।২৩ 


উমর ২-এর মতো শক্ত দিলের মানুষও বলতেন, ‘পুরুষের জন্য ঘরে শিশুর 
মতো থাকা উচিত ৷' অর্থাৎ সরলতা ও সহমর্ষিতার ক্ষেত্রে । অতঃপর যখন 
জাতির সামনে যাবে, তখন বীরপুরুষের রূপ নেবে। 


_ যেকোনো মতামত বা কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে উদারতার সাথে স্ত্রীর কাছ 
থেকে সমালোচনাগুলো শোনো । কেননা, রাসুল ঞ-এর স্ত্রীগণ মতামতকে 
পুনঃপর্ধালোচনা করতেন । এতে তিনি রাগাস্থিত হতেন না। 


- সী নির্বুদ্ধিতাসুলভ আচরণ বা কথাগুলো নিয়ে অথবা তার পরিবার, 
নিকটাত্রীয়দের সাথে শত্রুতা করে কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে 


তার সাথে বাড়াবাড়ি কোরো না। 


টি লি টি টি 
১২১. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬। 

১২২. সহিহু মুসলিম : ১৪৬৯ । 
১২৩. সহিহুল বুখারি : ৫২৪৭। 


- বকে পরি থেকে সব সময় যেকোনো 

পর্ণ হিসেবে ধরে নিয়ো না। তার কাছ 

০১১১১ কেননা, সেও একজন মানুষ 
ভুল হতে পারে। 

- সৌন্দৰ্য, চলাফেরা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ-সম্পদ অথবা পারিবারিক দিক 
থেকে কখনো স্রীকে আশেপাশের বা নির্দিষ্ট কোনো মহিলার সাথে তুলনা 
কে তার ভেতরে কষ্ট জাত কোরো না। এ ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা 
“গুলো বলার পর তাকে সামনা দেওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। 


_ বারও সামনে তার দোষ-ক্রটি নিয়ে আলোচনা কোরো না। কেননা, তুমি 


আর তোমার স্ত্রীর অবস্থান এক পাল্লাতেআর পুরো বিশ্ববাসীর অবস্থান আরেক 
ল্লাতে। 


- অর্থের লালসায় স্ত্রী, পরিবার ও সন্তানদের ছেড়ে প্রবাসে যেয়ো না। মনে 
রেখো, কোনো গরিব মানুষও শুধু রুটি খেয়ে বাচে না। দেশে থেকে অনাহারে 

থাকতে হবে না । আর হ্যা, যারাই সন্তানসন্ততি ও স্ররী-পরিবার রেখে প্রবাসে 

ড়ি জমিয়েছে, বিপদের ঘণ্টা তাদের দরজায় সব সময় কড়া নেড়েছে। 


স্রীকে ছেড়ে বিদেশ না গিয়ে দেশে কোনো কাজ করো। এতেই কল্যাণ 
রয়েছে। মনে রেখো, তুমি পরিবার ছেড়ে দীর্ঘ বছর প্রবাসে থেকে যদি পুরো 
দুনিয়ার সব সম্পদ এনে তাদের সামনে দাও, তবুও তাদের কাছে তোমার 
নষ্ট হয়ে যাওয়া মূল্য আর ফিরে পাবে না। যত সম্পদ নিয়েই দেশে ফিরো, 
তাদের কাছে তুমি একজন নগণ্য মেহমান বৈ কিছু নও। যে কিছুক্ষণ পরেই 
আবার প্রবাসে ফিরে যাবে সবাইকে ছেড়ে। 


-স্ীর দোষারোপগুলোকে পরিবারের বা পরিবারের বাইরের কারও সাথে তুলন 
কোরো না। অতঃপর না জেনে না বুঝে হুট করে তার ব্যাপারে কোনো 
সিদ্ধান্ত নিয়ো না। বরং তোমার উচিত অপেক্ষা করা, বিষয়টি যাচাই বাছাই 
করে খতিয়ে দেখা এবং সঠিক তথ্য জানা। পবিত্র কুরআনে দুজন মহিলা 
একজন পুরুষের সমান হওয়ার ঘোষণা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে গারো । 


ই 


৬. স্ত্রী কীভাবে স্বামীকে খুশি করবে? 


(হে বোন.) তোমার স্বামী ও সন্তানদের খুশি করা তোমার কর্তব্য। মনে 
রেখো, তোমার প্রতি স্বামীর সন্তুষ্টি তোমার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। রাসুল 
ক্র বলেছেন : 

০5৩৮৬55505০ এ 
‘কোনো মহিলা যদি এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৷? 


- স্বামীর সাধ্যের ইরে তার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ো না। আল্লাহ 

তাআলা বলেন : (5 ১% ৷ = খু) ‘আল্লাহ কাউকে তার 
ধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না ১২৫ সুতরাং তোমার ইচ্ছা, আগ্রহ 
প্রয়োজনগুলো জমিয়ে রেখে একত্রে তার কাছে প্রকাশ কোরো না; যাতে 
মীর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয় এবং তোমার আশাগুলোও অপূরণীয় থেকে 
[ যায়। যদি তুমি তোমার সবগুলো ইচ্ছা একত্রে পূরণ করার জন্য জিদ 


ধরো, তাহলে সে কোনোরূপ পরিতাপ ছাড়াই তোমাকে ও তোমার ইচ্ছাগুলো 
একত্রে প্রত্যাখ্যান করবে। 


চা 


উমর বিন আব্দুল আজিজ এ৯-এর কথাটি স্মরণ রেখো! তিনি তার সন্তানকে 
বলেছেন, ‘আমার ভয় হয়, না যেন আমি মানুষকে একযোগে হকের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হতে বলি এবং তারাও একযোগে হককে প্রত্যাখ্যান করে।” 


_ তার মাঝে যেসব সিফাত ও গুণাবলি থাকাকে তুমি পছন্দ করো, সবগুলো 
একত্রে গ্রহণ করার জন্য তাকে চাপাচাপি কোরো না ৷ একজন মানুষের মধ্যে 
সকল সিফাত একত্রিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। 


_ তোমার সৌন্দর্য, লাবণ্য, স্বাস্োর সতেজতা, চলাফেরার কমনীয়তা 
মিষ্টতা ইত্যাদির প্রতি যত্নবান হও । কর্কশ ৮ 


কথা বোলো না। এমন কথা বোলো না. 


১২৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪, সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১ ॥ 
১২৫. সুরা আল-বাকারা, ২: ২৮৬ । 


তোমার মাঝে না 

খা তিতে চেকুর তুলো না। যদি এসব নারীসুলভ গুণাবলি কাছে তোমার 

অব লোকে অবহেলা করো” তাহলে মামীর মধ্যে যেসব 
পতন ঘটবে এবং একজন পুরুষ একজন নারীর 


সায় ওণাবলি পেতে চায়, সেওলো থেকে দূরে সরে যাবে। 
মাইল উস লরীর সিফাত বর্ণনা করে বলেন: 
BLES) 
সর যখন সে তার তীর দিকে তাকায়, সে তাকে আনন্দিত করে» 


A ও অভ্যন্তরীণভাবে দ্বীনের প্রতি যত্নবান হও। পরিপূর্ণ ইসলামি পর্দা 
মেনে চলো । কোনো চাকর, চালক বা অন্য কেউ তোমার অবহেলার কারণে 
মিন এক পলকের জন্যও শরীরের কোনো অংশ না দেখে। তোমার স্বামী চায় 
না, তোমাকে মাহরাম ছাড়া অন্য কেউ দেখুক । 


এক ব্যক্তি এক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মোবাইলে কথা বলল। অতঃপর 
তার মধ্যে উদ্যম ও দ্বীনদারি দেখে সে খুবই অভিভূত হলো। তখন মেয়েটি 
তাকে বলল, (এ ৪ ৮ ৫০৪ ৬] %) বলুন, “আল্লাহ আমাদের 
জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া আর কিছুই আমাদের আক্রান্ত করতে 
পারবে না।৯ সে তাকে বলল, ‘সে সব সময় তাকে একটি উন্নত ও পবিত্র 
অবয়বে চিন্তা করে । যে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস লালন করে, তার সিদ্ধান্তের 
প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, ইসলামের বিধিবিধান ভালোভাবে মেনে চলে এবং পবিত্র 
চিন্তা লালন করে।' 


হে বোন, হয়তো তোমার স্বামীও তোমার ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ 
করে। সুতরাং তার চিন্তায় আকা অবয়বকে ধ্বংস করে দিয়ো না। 


- সন্ধ্যায় স্বামী ঘরে ফেরার আগে সুসজ্জিত হয়ে থেকো। যাতে স্বামী 
এসেই তোমাকে খুব সুন্দর অবয়বে দেখতে পায়। পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় 


০৯ 
১২৬. সুনায়ু আৰি দাউদ, ১৬৬৪। 
২৭, সুরা আত-তাওবা, ৯:৫১। 


পোশাক পরিধান করো। তার গছন্দের পারফিউম ব্যবহার করো। তার 
দেওয়া কোনো উপহার শরীরে ঝুলিয়ে রাখো। কারণ, পুরুষ সব সময় তার 
দেওয়া গিফটগুলো ব্যবহার করতে দেখতে পছন্দ করে। কোনো বান্ধবী 
বা আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার সময় যেভাবে সাজগোছ করে বের হও, ঠিক 
সেভাবে সেজে থাকবে । 


- স্বামীকে রেখে ব ডির কাজে ব্যস্ত হয়ে থেকো না। যখন সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি 
কাজ না থাকে । সে এসে যেন তোমাকে রান্নাঘরে , জামাকাপড় ভাজ করতে 


বা অন্য কোনো কাজে না দেখে। বরং এগুলো সে যখন থাকবে লা, তখন 
সেরে নিয়ো। 


- ঘরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখো । আসবাবপত্রের স্থানে মাঝে মাঝে পরিবর্তন 
আনো । তোমার হস্তশিল্প, পেইন্টিং ইত্যাদি ঘরে সাজিয়ে রেখো। 


- বিয়ের আগে শিখায়িত আবেগ, উপচে পড়া ভালোবাসার অনুভূতি এবং 
যেসব দ্বিবাস্বপ্নের মাঝে দিনাতিপাত করতে, সেগুলোর জন্য আফসোস 
কোরো না। বিয়ের পর সেগুলো প্রশমিত হয়ে যায় এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ 
শান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। 


_ যেসব চলাফেরার কারণে স্বামীর অনীহা বা রাগ চেপে বসে, সেগুলো পরিহার 
করো। 


- বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ প্রথম প্রস্তাব দিয়ে থাকে, তাহলে 
বিবাহের ক্ষেত্রে সমতার দিকে লক্ষ রাখার দায়িত্ব তোমার তুমি যতই জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, বংশমর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারীই হও না কেন, বিয়ের পর তোমার 
না করা এবং তার সাথে সুন্দরভাবে তোমার চিন্তাগুলো আদানপ্রদান করা। 
এতেই কল্যাণ রয়েছে। 


-ম্বামীর মনে এই অনুভূতি জাগ্রত করো যে, সে একটি আরামদায়ক ও * শিষ্ট 
জান্নাতে বসবাস করছে। তাহলে সে শান্ত মেজাজে তোমার ও পরিবারের 


উবার জন্য কাজ করতে সক্ষম হবে। ফলে তোমাদের জীবন হয়ে উঠবে 
| 


সুখময় 


ভর সাথে উপকারী ও বলার চেষ্টা করো। তার সামনে উজ্জ্বল 
ইজারা মা 
নট থাপচাল্য ফিরে পায়। উপভোগ্য ও প্ফুলুতার হাসি ফুটাও'মুখে। 
দুস্-দর্জবনা নিরর্থক ও বাজে কথা, বিষগ্নতা ও মলিন মুখ এবং হতাশা 

থেকে দূরে থাকো । 

_ মীর জন্য তোমার সবটুকু দক্ষতা, যোগ্যতা, শত ফুটিয়ে তোলো স্বামীর 
কছে নিজেকে সকল নারীর চেয়ে উত্তম হিসেবে প্রকাশ করো । তাহলে সে 
তোমাকে আরও শক্তভাগে আকড়ে ধরবে, তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে । 


- বান্ধবীদের সাথে মোবাইলে কথা বলে, ভালোবাসাআর প্রেমাবেগের উপন্যাস 
পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় ম্যাগাজিন পড়ে সময় নষ্ট কোরো না। যেগুলোতে 
শুধু নায়ক-নায়িকা ও গায়ক-গায়িকাদের অযথা খবরের ছড়াছড়ি । বর্তমানে 
এসব পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে বাজার সয়লাব । আমাদের নারীরাও এগুলোর 
পেছনে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। 


পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে যেগুলো তোমার জন্য উপকারী সেগুলো পড়ো। 
যেগুলো পড়লে জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে, অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং পরিবার ও 
সন্তানসন্ততি সামলানোর কৌশল শেখা যাবে, সেগুলো অধ্যয়ন করো। 


- টেলিভিশনের যেসব প্রোগ্রাম জ্ঞান-বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি 
শিক্ষা দেয়, সেগুলো দেখতে পারো। তবে বিভিন্ন ফিল্ম ও পারিবারিক 
সম্পর্ক বিনষ্টকারী সিরিয়াল দেখে সময় নষ্ট কোরো না। 

স্বামীকে খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করো । সম্ভব হলে তুমিও তার 
সাথে ব্যায়াম করো। ছুটির দিনটিকে প্রাণবন্ত করতে তার সাথে হাটো এবং 
দুজনে মুক্ত বাতাস উপভোগ করো । 


প্রতিধ্বনিতে এবং অনুভবে-অনুরাগে শুধুই তুমি বিরাজ করছ। 


_ পারিবারিক সমস্যাগুলোর মধ্যে যেগুলোর সমাধান করতে পারবে না, 
লিুলো তার কাছে বলার জন্য এবং সমাধানের জন্য সকালে কাজে বের 
হওয়ার আগেই উপযুক্ত সময় বেছে নেবে। সন্ধ্যায় যখন সে ক্লান্ত আন্ত দেহ 
আর মলিন চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরবে, তখন কোনো সমস্যার কথা না বলাই 
ভালো। বরং রাতের অন্য কোনো সময়ে যাবতীয় সমস্যা ও সমাধান নিয়ে 

আলোচনা করলেই বেশি সুন্দর হবে। সন্তানদের সামনে তাদের সমস্যা 

নিয়ে কথা বোলো না। তাদেরকে লালনপালনের কষ্ট যেন তারা বুঝতে না 
পারে তাদের মনে যেন এমন ধারণা না আসে যে, তারা তোমাদের দুজনের 
জন্য অনেক ভারী বোঝা এবং তোমাদের মাঝে মতবিরোধ ও অনেক দ্বন্দের 
কারণ তারা। 


_ ঘরে প্রবেশের সাথে সাথে তড়িঘড়ি করে তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়ের অভিযোগ 
করা থেকে বিরত থেকো। যেমন : বাচ্চাদের চিল্লাপাল্লার অভিযোগ করা 
এবং বাবাকে তাদের সামনে পুলিশ বা বিচারক বানিয়ে তাদের মধ্যে যে 
অপরাধী তাকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি । অবশ্যই এসব এড়িয়ে চলতে হবে। 


_ সন্তানের সামনে স্বামীর চলাফেরার খুঁত খুঁজতে যেয়ো না। তাদের সামনে 
এমন কোনো শব্দে তাকে সম্বোধন কোরো না, যা অপ্রীতিকর এবং অনুপযুক্ত। 
কারণ, সন্তানও বাবা-মার আড়ালে এসব বলার চেষ্টা করতে পারে। 


পড়ালেখার সময় বাচ্চারা অলসতা দেখালে কিছু কিছু মা তাদের বলে, 
‘তুই জীবনে কখনো সফল হতে পারবি না। কারণ, তুই তোর বাবার মতো 


কম গুরুত্ব দেয়। স্বামী তাকে কোনো গল্প শোনাতে গেলে “উহ! এটা আগে 
শুনেছি' বলে কেটে পড়ে। এমন আরও বহু আচরণ করে, যেগুলো স্বামীর 
মনের মধ্যে হথিরতা আরও বহুগণ বাড়িয়ে দেয়। এগুলো থেকে অবশ্যই 
বিরত থাকতে হবে। 


_ গায়রত এবং তিরফ্কারের ক্ষেত্রে কখনো বাড়াবাড়ি কোরো না। বিন 
আবু তালিব তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, “অবশ্যই গায় Ee 
বেঁচে থাকবে। কেননা, এটি তালাকের চাবি । অবশ্যই অধিক তিরঙ্কার থেকে 
বিরত থাকবে । কেননা, এর কারণে বিদ্বেষ তৈরি হয়।" 


অন তির ভালোবাসার মধ্যে তোমার র্যা করা চলবেনা ।স্বাসী 
কাছ থেকে ক ভালোবাসবেই। কীভাবে আমরা একজন মুসলিম রমণীর 
আল্লাহ্‌ তং এসন আচরণ সহ্য করতে পারি? এই ভালোবাসা তো সৃষ্টিগত। 
বা দূরে সকল মুসলিমের ওপর তা আবশ্যক করে দিয়েছেন। কাছে 
আমরা এক ই থাকুক না কেন, এই ভালোবাসা থাকবেই। কীভাবে 
সে তার স্বামী ডিম নারীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার মেনে নেবো যে, 
করবে?! এক আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা দিয়ে সম্পর্ক শুরু 
করতে পর মুসলিম নারী কখনো স্বামীকে এমন কাজ করতে বাধ্য 
সম্পৰ্ক নে যে, তুমি তোমার বাবা-মায়ের অবাধ্যতা করো, আত্মীয়তার 
করো! 


গিয়েছেন। তিনি বলেছেন: অৰ্থ গিয়া হওয়ার ভবিন্যদূরাণী করে 
SUS dtc 35 dl 35645354291 % 


‘(এমন সময় আসবে যে, তখন) পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে 
এবং তার মায়ের অবাধ্যতা করবে, বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার 
দেখাবে; কিন্তু বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে ।৯২৮ 


_ ঘরের সমস্যার কথা তোমার বাবা-মায়ের কাছে জানাবে না। এতে তোমার 
স্বামীর প্রতি তাদের হৃদয়ে বক্রতা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। বরং দুজনে বসে 
সহমর্মিতার সাথে সমাধান করে নেবে। 

- স্বামীর চেয়েও তুমি অধিক ধনবান, বংশমর্ধাদা ও শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে 
থাকলেও তার ওপর বড়াই কোরো না। তাকে ছোট করে দেখা, অবমূল্যায়ন 
করা এবং তার ওপর বড়াই করা জায়িজ নয়। রাসুল : ইরশাদ করেন: 


45522450159 548 বে এ IS গাও 9১853 


২ 
১২৮. সুনানুত নুত তিরমিজি : ২২১০। 


‘আল্লাহ তাআলা এমন নারীর দিকে তাকান না, যে তার স্বাসীর 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না; অথচ সে তার থেকে অমুখাপেক্ষী নয় ।১২ 


- স্বামীকে শারীরিক মেলামেশা করতে বাধা প্রদান কোরো না। রাসুল গ্ 
বলেন: 
LE ale 3555 ৩৩ এ ০৪0 এ অরে 02 ৬৩ 0 
‘যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকা সত্তেও সে না আসে 


এবং সে স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রিযাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত 
ফেরেশতায়া এমন স্ত্রীর ওপর অভিশাপ দিতে থাকে 1৯০ 


_ মনে রেখো, স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে আনুগত্য । রাসুল £& বলেন: 
539345৬৩০০৭ 55৭ os off 12৩৫] 


‘যদি আমি কাউকে (আল্লাহ ছাড়া) কারও প্রতি সিজদা করার নির্দেশ 
দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ 
দিতাম” 


এমনকি রাসুল $ পর্যন্ত স্বামীর আনুগত্যকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। 
এক মহিলা রাসুল %-এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমি 
আপনার কাছে সকল নারীদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি। আল্লাহ 
তাআলা পুরুষদের জন্য জিহাদ ফরজ করেছেন । যদি তারা ময়দানে আক্রান্ত 
হয়, তাহলে প্রতিদান পায় আর শহিদ হলে আল্লাহর কাছে জীবিত থেকে 
রিজিকগ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা নারীরা তো তাদের অধীনত্ত। আমাদের কী 
করণীয়? অতঃপর রাসুল ৪ বললেন: 


১২৯. মুসনাদুল বাজ্জার : ২৩৪৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৭৭১। 
১৩০. সহিহুল বুখারি : ৩২৩৭, সহিহ্‌ মুসলিম : ১৪৩৬ । 
১৩১, সুনানুত তিরমিজি : ১১৫৯। 


58 এ? SEE রানি 
৩৩38 det C53 2৬ SD 52 তল bf কট 
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‘তোমার সাথে যেই নারীর সাথেই সাক্ষাৎ হবে, তাকে বলে দেবে 


: মহিলারা স্বামীর আনুগত্য করা ও তার হকের স্বীকারোক্তি দেওয়া 


যাদের সমতুল্য আর তোমাদের মধ্যে খুব অন্ত সংখ্যকই তা 
ন।"১৩২ 


_ ডোমার ওপর স্বামীর অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না। রাসুল 3-এর ভাষ্যমতে 
দাড়াতে পারে। শুধু তা-ই নয়, তিনি এমন আচরণকে কুফুরি বলে অভিহিত 
করেছেন। ইবনে আব্বাস এ থেকে বর্ণিত, রাসুল 28 বলেছেন : 


J 18 52822 র্‌ গা 1৮] ৬ ধা 1 3 ch 
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BS 35 4১ ৩০5৩ SS 
‘আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখলাম, জাহান্নামের 
অধিকাংশ অধিবাসী নারী । তারা অস্বীকার করে ।” বলা হলো, ‘তারা কি 
আল্লাহকে অস্বীকার করে?' রাসুল % বললেন, “তারা স্বামীর অবাধ্য হয় 
এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারও প্রতি যুগ যুগ ধরে 
ইহসান করে থাকো, অতঃপর সে তোমার কাছ থেকে সামান্য অবহেলা 
দেখতে গেলেই বলে ফেলে, “আমি তো কখনো তোমার কাছ থেকে 
ভালো কিছু দেখিইনি।””৩০ 


স্বামীর সম্পদের হিফাজত করবে । অনুমতি ছাড়া এবং তার সন্তুষ্টির ব্যাপারে 
পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন না করে তার কোনো সম্পদ ব্যবহার করবে না। রাসুল 
স্ট বলেছেন: 


বি রি 
১৩২. সুসনাদুল বাজ্জার : ৫২০৯। 
১৩৩. সহিহল বুখারি :২৯। 
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5:59%৩৪। 
“কোনো মহিলা যেন স্বামীর অনুমতি না নিয়ে তার ঘর থেকে কিছু দান 
না করে।' বলা হলো, “হে আল্লাহর রাসুল, খাবারও কি নয়?' তিনি 
বললেন, ‘সেটা তো আমাদের উত্তম সম্পদ 1৩৪ 


uy 


_ সামী যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে তোমার সম্পদ থেকে তাকে কিছু দান 
করো। আর তোমারও যদি কোনো সম্পদ না থাকে, তাহলে তার সাথে কষ্ট 


করে ধৈর্যধারণ করো । হয়তো আল্লাহ তাআলা কষ্ট লাঘবের কোনো ব্যবস্থা 
করে দেবেন। 


| SE E55 os lh HES 
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স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো মহিলার জন্য তার অনুমতি ছাড়া (নফল) 


রোজা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে কাউকে 
প্রবেশের অনুমতি দেবে না।'৩৫ 


_ আত্মীয়স্বজনের সাথে তোমার সম্পর্কে এবং তোমার পরিবারের লোকজনকে 
দেখতে যাওয়ায় যাতে কোনো সীমালজ্বন না হয়। 


- স্বামীকে তার পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দিয়ো না। 
বরং তাকে এই কাজে উৎসাহ দেবে। 


_ যদি তুমি চাকুরিজীবী মা হয়ে থাকো, তাহলে কখনো ভেবো না, স্বামীর 
শুধু অর্থই প্রয়োজন যদি এমনটা ভাবো, তবে তোমার মধ্যে মাতৃসুলভ 
আচরণের মাঝে ক্রি দেখা দেবে। তবে মনে রেখো, সন্তানের জন্য কখনো 


১৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ৬৭০। 
১৩৫. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৫ । 


ট্র্্্ট্ু সৌভাগ্যের হাতছানি | ১২২ 


আর পিচ সর রান্না করা খাবার এবং অজ্ঞ চাকরানির লালনপ লন আ 


শক্ষ মায়ের লালনপালন সমান হতে পারে না। 


_ মো স্বাযীর কর্মের রতি বিরক্ত হবে না। কিছু মহিলা এমনটি করে থাকে! 


ভাবে স্বামীর কাজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা খুবই নিকৃষ্ট আচরণ । একেক 
সময় একেকভাবে বিরক্ত প্রকাশ করে। কখনো বদমেজাজ দেখিয়ে। কেউ 
কেউ স্বামীর কাজের প্রতি সব সময় অভিযোগের আঙুল তুলে বিরক্তি প্রকাশ 
করে কিংবা তার প্রতি স্বামীর গুরুতৃহীনতার অপবাদ দিয়ে অথবা রাগান্বিত 
হয়ে 


ন বাবার বাড়িতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে। 


A 


_ মনে রেখো, যে ঘর হরেক রকম গোশত, মাছ ও সুস্বাদু খাবারে পরিপূর্ণ 
যে ঘরে খাবার হিসেবে সামান্য কয়েক টুকরো রুটি আছে_ তবে সেখানে 
ভালোবাসা, শান্তি, অন্তরঙ্গতা, সম্মানবোধ এবং পারস্পরিক মূলবোধে 
পরিপূর্ণ তা অধিক উত্তম। 


_ যে স্বামী বিয়ের আগ পর্যন্ত দেখে এসেছে, প্রতিদিন সকালে মা সবার আগে 
ঘুম থেকে উঠে ঘরের সবাইকে জাগিয়ে দেয়, অতঃপর সকালের নাস্তা প্রস্তুত 
করে এবং ছোটদের স্কুলে যাওয়ার জন্য জামাকাপড় পরিয়ে প্রস্তুত করে দেয়, 
সেই স্বামী কখনো এমন স্ত্রী দেখে সন্তুষ্ট হবে না, যে সূর্য মাঝ আকাশে উঠে 
গেলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। 


৭. স্বামী বদমেজাজি হলে করণীয় 


"যদি স্বামী গরম প্রকৃতির, রাগী বা বদমেজাজি হয়, তাহলে তোমাকে ধৈর্যশীল 
হতে হবে। তার গরম মেজাজের এবং রেগে যাওয়ার কারণ অন্বেষণ করো । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ ও কঠিন পরিস্থিতির কারণে এমনটা 
সৃষ্টি হয়। অথবা এমনটা হয়ে থাকে ছোটবেলায় খুব বেশি কষ্ট ও অশান্তিকর 
পরিবেশে জীবনযাপনের কারণে। তাই তোমাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল 
হতে হবে। তার প্রতি তোমার ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য দেখাতে হবে। এ 
ধরনের পুরুষরা ছোটবেলাতেই মায়ামমতা ও প্রেমাবেগ হারিয়ে ফেলে। 


স্বামীর মূল্য অনুধাবন করার চেষ্টা করবে ৷ মনে রেখো, সে তোমার জীবনের 
আলো। তবে তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ভুলে গেলে চলবে না। 


_ তার বদমেজাজ দেখে তুমি কখনো উত্তেজিত হয়ে যেয়ো না। সে যখন 
চেঁচামেচি করবে, তুমিও তার সাথে চেঁচামেচি করবে না। অবশ্যই মনে 
রাখবে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো সম্মান ও ভালোবাসার 


- মানুষের সামনে সে তুল করলে তুমি তাকে ভুল বুঝো না। আবার তাকে 
ভুলের জন্য উৎসাহ কিন্তু দেওয়া যাবে না। বরং চুপ থাকার চেষ্টা করবে। 


- স্বামীর ছোটখাটো ভুলের কারণে হৃদয়ের মণিকোঠায় তার মান পন কোরো 
না। তাকে ছোট করে দেখো না। 


উপযুক্ত সময় পেলে স্বামীর সাথে তার দোষ-ক্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করবে। 
তবে তার অনুভূতিতে আঘাত দিয়ো না। যখন তার কোনো দোষ ধরিয়ে 
দিতে চাইবে, তখন এভাবে কথা শুরু করতে পারো যে, 'আপনি যা 
করেছেন, তা ঠিক আছে_তবে এমন হলেও সুন্দর হতো ৷’... ইত্যাদি । 


- স্বামীর ক্রটিগুলো প্রকাশ করার সময় তার প্রতি তোমার একনিষ্ঠতা, মেধা, 
বুদ্ধি ও ভালোবাসাকে কাজে লাগাবে এবং তাকে এক এক করে ধীরে ধীরে 
ক্রটিগুলো থেকে মুক্ত হয়ে ভালো অভ্যাস হণের প্রতি উৎসাহ দেবে। 


- স্বামীর এলোমেলো চলাফেরা ও অস্থিরতা দেখে তার প্রতি দুঃখ বা তিরক্ার 
ভাব প্রকাশ কোরো না। তোমার তিরস্কার তার কোনো উপকার করবে না। 
বরং এতে করে উদ্ভট চলাফেরার প্রবণতা ও বদমেজাজ আরও বৃদ্ধি পাবে। 


- তার আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। তাকে তার শ্রেষ্ঠত্ব, 
তোমার বা পরিবারের জন্য তার অবদান এবং পরোপকারের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেবে। তাহলে আশা করা যায় তার বদমেজাজ কিছুটা কমবে এবং 
সুবুদ্ধির উদয় হবে। 


- সুন্দর জীবনযাপন ও আশাবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী ও সন্তানদের কাছে 
নিজেকে তুমি একটি আদর্শ হিসেবে ফুটিয়ে তোলো । 


- যখন তখন দেরি 
সন সাথে বগড়া বাধবে, বা সে তোমার ওপর রেগে যাবে, ত 
৭ তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। 


স বিন বলেছেন, (০% 

এ] মালিক এ থেকে বর্ণিত, রাসুল ৪ট » ধা 

অ S০১) আমি কি তোমাদের জারাতি নারীদের খবর দেবো না? 
. বললাম, ‘হ্যা, বলুন ।' তিনি বললেন : 


০ 
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‘থত্যেক অতি সোহাগিনী অধিক সন্তান প্রসবকারিণী রমণী, যখন সে 
রাগ করে বা তার প্রতি তার স্বামী মনঃকপ্ন হয়, তখন সে বলে, “এই 
আমার হাত আপনার হাতে; আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি নিদ্রা 
যাব না ।৯৩৬ 
রাসুল ঞট আরও বলেছেন: 
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'আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এমন নারীর 
জন্য বৈধ নয় যে, তার স্বামীর অপছন্দ অবস্থায় কাউকে তার বাড়িতে 
প্রবেশের অনুমতি দেবে এবং তার স্বামীর অপছন্দ অবস্থায় বাড়ি থেকে 
বের হবে; আর সে সেখানে অন্য লোকের আনুগত্য করবে না; স্বামীর 


বক্ষকে ক্রোধ দ্বারা ভরবে না, তার বিছানা থেকে পৃথক হবে না 
এবং সে স্বামীকে আঘাত করবে না__যদিও নাকি স্বামী স্ত্রী থেকে 


এরি ia, 


Sb Sle BY; ৭ 


২২, 
স্‌ 
১৬. আল-দুজামুল আওসাত : ১৭৪৩। 


বেশি অত্যাচারী হয়__তবুও তরী স্বামীর কাছে আসবে, এমনকি তাকে 
সন্তুষ্ট করে তুলবে; আর যদি স্বামী স্ত্রীর ওজর কবুল করে, তবে তা-ই 
হবে এবং তা উত্তম হবেঃ আর আলাহও তার ওজর কবুল করবেন 
এবং তিনি তার (ওই স্ত্রীর ওজরের) দলিল প্রকাশ করবেন। এতে 
তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি তার স্বামী তার থেকে সন্তুষ্ট 
হতে অস্বীকার করে, তবে সে (স্ত্রী) তো তার ওজর আল্লাহর কাছে 
পৌছিয়ে দিয়েছে ।, 


যদি কেউ কাউকে কোনো কাজের জন্য ভর্সনা করতেই হয়, তাহলে মেজাজ 
স্বাভাবিক হওয়ার পর তর্সনা করা যেতে পারে। তবে তা হতে হবে আনন্দ, 
প্রফুনুতা ও হাসিখুশির সাথে এবং উপযুক্ত সময়ে । কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ 
বা তিক্ততা দেখানো যাবে না। 


৮- যাদের তাৎক্ষণিক রাগ চনে আসে তাদের করণীয় 


- তুচ্ছ বিষয়ের জন্য অনেক বেশি রেগে যেয়ো না এবং উত্তেজিত হোয়ো না। 
রাগের সময় কী করণীয়, তা জেনে আমল করবে এবং সব সময় রাগকে 
নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। 


- রাগ পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা 
করবে। 


_ রাগের অবস্থাকে কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করবে। যেমন : শারীরিক 
ব্যায়াম করা; ঘরের আসবাবপত্র গোছানো, জামাকাপড় সেলাই করা কিংবা 
যেকোনো কষ্টসাধ্য কাজ করা। 


- দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করবে। যখন কাউকে অপছন্দ করবে বা কারও প্রতি 
ক্রোধান্বিত হবে, তখন তার মাঝে এমন কোনো কারণ খুঁজে বের করবে, যা 
তোমাকে বিস্মিত এবং সন্ত করতে পারবে। তাহলে তার প্রতি রাগ-ক্ষোভ 
প্রশমিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন : 


১৩৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৭৭০। 


2455941৯553 খু 
‘আর মানুষকে তাদের পণ্যে কম দিয়ো না।১, 


-যদি 
বসে, উনের ম্যে কোনো ক্রটি দেখার পর নিজের প্রতিই রাগ চেপে 
অনুদান ও সৌনিার ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা, আল্লাহর দেওয়া দান- 
আরও বৃদ্ধি খুঁজে বের করো। যেগুলো তোমার কাছে তোমার মূল্য 
করবে। অতঃপর ক্রুটির অনুভূতি কেটে যাবে। 


- রাগের সময় 

বরং ক্রোধ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গহণ থেকে বিরত থাকবে। 
পর মৃত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর ঠান্ডা মি 
করবে। 


_ যেসব কাজ করলে বা যেসব স্থানে গমন 
করলে রাগ আসে লে 
দূরে f রাগ * সেগুলো থেকে 


গড়িয়ে পড়া অশ্রর সাথে হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত কষ্টগুলো উড়ে যাবে। 
কিন্তু অশ্রুগুলো ভেতরে রেখে দিলে নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে । 


- আল্লাহর প্রতি ইমান ও আস্থা বৃদ্ধি করো এবং মনকে বোঝাও__ 
ADAGE Sy 


সুতরাং কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি 
রয়েছে ।১৩৯ 


rpc EE 

১ 

র্‌ সুরা আল-আরাফ, ৭: ৮৫। 
“সুরা আশ-শারহ, ৯৪: ৫-৬ । 


৯. বৈবাহিক জীবনে কিছু যৌথ দায়িত্ব 


এখানে কিছু দায়িত্বের কথা তুলে ধরব। যেগুলো স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যই 
পালনীয়। 


- সন্তানকে ইসলামি কালচারের ওপর লালনপালন করা স্বামী-স্ত্রী দুজনের যৌথ 
দায়িত্ব। বিশেষ করে ছোটবেলায় এই দায়িত্বের বড় একটি অংশ স্ত্রীর ওপর 
রয়ে যায়। তবে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে হবে। 
অতঃপর যখন কিছুটা বড় হয়ে যাবে, তখন পরিপূর্ণভাবে সন্তানকে মানুষ 
করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তাবে। 


_ উভয়ে উভয়ের এবং সন্তানের আত্মসম্মানের প্রতি যত্রবান হতে হবে। তবে 
তা হতে হবে আল্লাহর বিধানকে আকড়ে ধরে । তিনি ইরশাদ করেন: 
এ ও কা) bss ও 5৮509 55541015506 3934 


আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী-__তাদের জন্য 
আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরফ্কার।১% 


এ জন্যই স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিছুতেই স্ত্রী কাউকে ঘরে প্রবেশ করাতে 
পারবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কেউ তাদের বিছানায় বসতে পারবে না, 
তার অনুমতি ছাড়া কোনো পুরুষকে স্বাগত জানানো যাবে না-_তবে যদি 
বিশেষ কোনো প্রয়োজনে স্বামী অনুমতি দেয়, তখন পরিপূর্ণ ইসলামি বিধান 
মেনে স্বাগত জানানো যাবে। 


সহিহ বুখারিতে আছে, রাসুল £& বলেছেন: 
এ I 2৩৩ ৬ 45 0৩ দস 6849 ০ 
4201554801৫ 


১৪০. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ £ ৩৫। 


ওযা অবশ্যই (গাইরে মাহরাম) মহিলাদের ০55 এতো 
থেকে বিরত থাকবে জনৈক আনসার বললেন, “হে নি 

(চেহ! (দেবর)-এর ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, '/:এ 
(দেবর) হচ্ছে মৃত্যুতুল্য 1% 

বীর নিকটাত্মীয়দের (4:51) বলে। যেমন : তার ভাই, ভাতিজা, চাচা 
বাপি আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে এদের ওঠাবসা ও চলাফের 
করাকে রাসুল মৃত্যুর সাথে তুলনা দিয়েছেন। 

তিনি আরও বলেন: 


৮০১55 25545 SEY 


'মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে সাক্ষাৎ 
করবে না।'১২ 


-সবামীনত্রী দুজনকেই একে অপরের জন্য সাজ-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে হবে। 
ইবনে আব্বাস ॥& বলেন, 'যেমনিভাবে আমার জন্য আমার স্ত্রী সজ্জিত হয়ে 
রাখাকে পছন্দ করি ।' 


- যদি রর দায়িত্ব হয়, তার কাছে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা স্বামীকে খুশি 
করা, তাহলে স্বামীরও দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ছারা 
শান্তি দেওয়া । কেউ যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। 


- যদি আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য 
করতে হয়, তাহলে স্বামীকেও শরিয়াহর সীমায় থেকে এবং পরিবারের জন্য 
উপকারী বিষয়ে স্ত্রীর কথা শুনতে হবে। কারণ, দুজনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
একটাই। তা হলো, দুজনের প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট রেখে 
পারিবারিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা। যেন দুজনেরই লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও 


রি 
১৪৯ সহিহলবুধারি :৫২৩২। 
২. সহিহ বুখারি : ৫২৩৩, সহিহ মুসলিম : ১৩৪১। 


চিন্তাচেতনা এক। তাদের দৃষ্টান্ত একই দেহের বিভিন্ন অঙগগুত্যঙ্গের মতো । 


চলে। অতএব এ ধরনের বিবাদ থেকে বাচতে হলে খুব দ্রুত প্রবৃত্তিপূজা 
ছেড়ে আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে । 


-যদি স্বামী কাজেকর্মে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সেটা হবে তার জন্য উত্তম 
ও হালাল রিজিক। যদি বিনোদন ও আনন্দের মুহূর্তে সুন্নাহর অনুসরণ করে, 
তবে তা হবে তার সৌভাগ্য । যা হৃদয়কে উন্মোচন করে। 


- স্বামীর সম্পদ পাহারা দিয়ে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। কেননা, স্বামীর সম্পদের 
মধ্যে তার ও পুরো পরিবারের রিজিক রয়েছে। সম্পদ হিফাজত করা যেমন 
ফরজ, তেমনই অপচয় করাও হারাম । একইভাবে স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর 
সম্পদের হিফাজত করা। তা থেকে খরচ করতে হলে আল্লাহর আনুগত্যমূলক 
কাজে এবং পরিবারের জন্য খরচ করতে হবে। কোনোভাবে তাদের থেকে 
উদাসীন হওয়া যাবে না। তাদের কোনো দায়িত্বে অবহেলা করা যাবে না। 


- স্বামী যখন দুঃখিত বা বিষ্ন থাকবে, তখন তার সামনে স্ত্রী আনন্দ-উল্লাস 
করা থেকে বিরত থাকা এবং যখন হাসিখুশি বা আনন্দিত থাকবে, তখন তার 
সামনে বিষণ্ন হয়ে না থাকা ভালো । একইভাবে স্বামীর জন্যও স্ত্রীর আনন্দের 
সময় বিষ থাকা বা বিষ্নতার সময়ে আনন্দ প্রকাশ করা কোনোভাবেই 
উচিত নয়। 


- স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই হিংসা ও বেশি বেশি নিন্দা করা থেকে বিরত থাকতে 
হবে। বিশেষ করে স্বামীকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, 
সে আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে স্ত্রীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী । . 


- স্বামীর জন্য একজন স্ত্রীকে যেমনিভাবে স্ত্রী ও মায়ের দায়িত্ব পালন করতে 
হবে, তেমনিভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর জন্য স্বামী এবং বাবার দায়িত্ব পালন 
করতে হবে। কারণ, একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ। তার চোখে সে-ই 
সবকিছু এবং পুরো পরিবারের পরিচালক। 


র বিধানের 
হী েভাবে স্বামীকে পরিবার পরিচালনার এবং কাজকর্মে আল্লাহর ত্য 
ও সতর্ক করিয়ে দেবে, তেমনিভাবে স্বামীও কে আর বে 
ও পরিবারের দেখাশুনার ব্যাপারে তার বিধিনিষেধের প্রতি ত 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 


FW ৪৮ ৬৪ ৩9 [৩ ২ এত 9০৮০ 2১ A 
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পনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং 
এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক 
চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম 


শুভ |১৪৩ 


- দুজনকেই দুজনের একান্ত গোপন আলাপ অন্য কারও কাছে ফাস করা থেকে 
বিরত থাকতে হবে। কেননা, এগুলো উভয়ের কাছে উভয়ের আমানত এবং 
তা প্রকাশ করে দেওয়া খিয়ানত। 


পিন এ! 52 0291 Gh ডে US 281 এ ৩০৬ sf ৩৪61 
Bre GS এ! ৬৪ 
‘কিয়ামত দিবসে সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে 
তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর 
সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাস করে দেয় 1৯5৪ 
- স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই জানতে হবে, সব সময় সুখে থাকার জন্য সবচেয়ে 


কার্যকর উপাদান হলো, উত্তম সাহচর্য ও বন্ধত্ব। অর্থাৎ উভয়ে কাছাকাছি 
থাকা এবং দুজন দুজনার কথাগুলো শেয়ার করা। অতঃপর প্রত্যেকে 


০১ 
১৪৩. সুরা তহা, ২০: ১৩২। 
১৪৪. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭ । 


দেখাতে হবে। উন্নত চরিত্র গ্রহণ করতে হবে এবং একে অপরের জন্য প্রাণ. 
উৎসর্জক হতে হবে। অংশীদারত্ দুজনকে সবচেয়ে বেশি কাছে টেনে আনে; 
হোক তা সুখ-দুঃখের কথার অংশীদারত্ব বা খাবারদাবারের অংশীদারত । 


পট াাককীক ক কী সখি 


১. হতাশা ও বিষঘুতার উৎপত্তি 


যদি হতাশা, একাকিত্ব বা বিষীতা অনুভব করো, সুখ খুঁজে না পাও এবং 
হতাশা এসে বারবার আঘাত হানে, তাহলে সুদূর অতীতে ফিরে যাও । হয়তো 
দেখতে পাবে, অতীতে তোমার সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া আজকের ব্যর্থতার 
কারণ। বারবার সুখী হতে যেয়েও সুখ খুঁজে পাও না; তাই মানুষকে কষ্ট দেওয়া 
বা মানুষ থেকে আলাদা থাকাকে পছন্দ করছ। 


এই অবস্থার সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, মনকে এ কথা বোঝানো যে, আমি 
তো কোনো উপেক্ষিত মানুষ নই। অন্যদের মতো আমার জীবনের একটি 
লক্ষ্য আছে। এই সমাজের আমাকে খুব প্রয়োজন। সমাজ যেমন অন্যদের 
মুখাপেক্ষী, তেমনই আমারও মুখাপেক্ষী এবং দিনদিন এই মুখাপেক্ষিতা আরও 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন মনের গভীরে এ কথাগুলো বেশি বেশি ভাবতে থাকবে, 
দেখবে ধীরে ধীরে সেখানে আনন্দের জোয়ার আসবে । অতঃপর এই আনন্দ 
তোমাকে ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও বিরাজ করবে। | 


কালকে অবশ্যই মনের এমন কথা শোনা থেকে বিরত রাখবে যে, তুমি একজন 
বার্থ মানুষ । তোমার অস্তিত্ব কারও কোনো কাজেই আসে না। সঙ্গীসাথিরা 
তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যোগ্য ও মেধাবী। সকলে তো তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা 
করে। এসব শোনা থেকে একেবারে বিরত থাকবে। 


১৩৩ | সৌভাগ্যের হাতছানি এচ 


একজন বিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মতে, পোলক্রেস্টের মতো জটিলতা সৌভাগ্যের 
সবচেয়ে বড় বাধা। 


গোলক্রেস্ট ছিল একজন দ্বৈরাচারী শাসক। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর 
পূর্বে ভার শাসন ছিল। সাফল্য, সম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রতাপ কোনো 
কিছুতে তার কমতি ছিল না ৷ কিন্তু সে সব সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় করত ৷... 
তার দুশ্চিন্তা ও উৎক্ঠার সুযোগে শত্রুরা তার ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং তার 
সিংহাসন ভেঙে চুরমার করে দেয়। 


এই মনোবিজ্ঞানী বলেন, 'পোলক্রেস্টের মতো অনেক মানুষ আছে। এদের 
কাছে সুখের উপকরণ কোনোদিক থেকেই কম নেই। কিন্তু তবুও কখনো সুখ, 
শান্তি ও প্রশান্তির চেহারা দেখে না তারা । কারণ, তারা সব সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে 
দুশ্চিন্তা করে এবং তাদের কাছে যা কিছু আছে, তা হারিয়ে ফেলার ভয় করে। 
ফলে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে, নির্ুম রাত কাটায়, মাথাব্যথা ও বদহজম 
শুরু হয় তাদের । এভাবে আরও বহু রোগের সৃষ্টি হয়। তাই তারা কখনো সুখী 
হতে পারে না।" 


২. বিষণুতা থেকে মুক্তির উপায় 


বিষণ্নতা একট বিন্তৃত ব্যাধি । প্রতি ২৫ জনের মধ্যে একজন এই রোগে 
আক্রান্ত। কিছু কিছু পরিসংখ্যান সংস্থা তো বলে, 'প্রতি পাচ জনের মধ্যে 
একজন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বিষণ্নতায় আক্রান্ত 


(০৩৭1) বা 'বিষগ্নতা' অর্থ হচ্ছে, দুঃখ, কষ্ট, একাকিত্ব, অসম্তুষ্টি এবং 
বিষাদগন্ততা অনুভব করা । 


মনে হয়, আমি তো অমুক ভুলের ওপর আছি, তখনই এ ধরনের মানসিকতা 
চেপে বসে। নিজেকে অসুখী ও হতাশ মনে হয়। প্রিয় কিছু হারালে মানুষ 
সবচেয়ে বেশি এই পরিস্থিতির শিকার হয় । 


লস্ট সৌভাগোর হাতছানি | ১৩৪ 


যখন তোমার মাঝে এসব মানসিকতা শক্তভাবে ভর করবে এবং দীর্ঘ সময় 

বৈ, তখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত । ডাক্তার তোমাকে দুশ্চিন্তা, 

কিঃ ও বিষন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বোত্তম কিছু কৌশল বলে দেবেন। 
কথা বললেই তোমার সমস্যা অনুধাবন করতে পারবেন তিনি। 


বিষণ ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে, মানুষ ও সমাজ থেকে দূরে 
গিয়ে একাকী পড়ে থাকা। এসব পরিস্থিতিতে মানুষের থেকে আলাদা হওয়া বা 
ঘরে একা পড়ে থাকা দুণঃখ-দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি করে । তবে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত 
হলো, এই সময়গুলোতে একাকী সময় না কাটিয়ে দেহ-মনকে কোনো ভালো 
কাজে ব্যস্ত রাখা । 


ওমানে অধিকাংশ মানুষ এই সমস্যার শিকার। কেউ এর থেকে মুক্ত নয়। 


(২৭১ ২1) বা'বিষনতা'র আরেকটি প্রকার হচ্ছে, Clinical depression | 
এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি, এটি তার বিপরীত। এই প্রকারের বিষণ্নতা 
কোনো ঘটনা বা নির্দিষ্ট বিপদের পর আসে না। বরং এটি একটি অসুস্থাবস্থা। 
যা জীবনে বারবার যেকোনো সময় আসতে পারে । কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে 
গেলে, ব্যর্থতার কারণে বা জীবনে কোনো কঠিন পরিস্থিতির শিকার হলে যা 
হয়, এটি তার বিপরীত ৷ 


তবে Clinical depression-এর সাথে পূর্বের আলোচিত বিষয়ের সাথে 
কিছুটা মিল থাকতে পারে। তবুও এটি আগেরটির চেয়েও অনেক শক্তিশালী 
ও কষ্টদায়ক । 


Clinical depression-এ আক্রান্ত ব্যক্তি প্রচণ্ড দুঃখ ও তিক্ত কষ্ট অনুভব 
করে। যা তার জীবনের প্রতিটি অংশে প্রভাব ফেলে। আত্মমূল্যায়ন থেকে শুরু 
করে অতীতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যেও প্রভাব ফেলে । ফলে ব্যক্তি কোনো সুখের 
ঘটনা চিন্তাই করতে পারে না। ভবিষ্যৎ জীবনেও এর প্রভাব পড়ে । নিজেকে সে 
খুবই মূল্যহীন মনে করে, কোনো স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে। তার জীবনের লক্ষ্যগুলো 
এলোমেলো হয়ে যায় । হতাশা, নিরাশা আর ব্যর্থতা তাকে কাবু করে ফেলে। 


এই রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী হয়তো জীবনে ঘটে যাওয়া এমন নির্দিষ্ট 
কোনো ঘটনা খুঁজতে থাকে, যে ঘটনার কারণে আজ সে এমন বিষনতার 
শিকার। অনেকে আবার এমন ঘটনা খুঁজেও পায় । তবে বাস্তবতা হলো, বিষ 
মানুষগুলো নিজেদের দোষী অনুভব করে। তাই যেকোনো ছোট-বড় কারণে 
নিজেরাই নিজেদের তিরফার করে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং মনে 
করে, তারা কোনো কাজ করতে বা সমাজকে কিছু দিতে সক্ষম নয়। এরই 
সাথে যোগ হয় ক্লান্তি, দুর্বলতা ও কঠিন অক্ষমতা । ফলে তারা নিজেদের 
শারীরিকভাবেও রোগাক্রান্ত ভাবে। 


প্রতিদিন সকালে এসব ভাবনা মাথায় চেপে বসে । ফলে ঘুম আর খাওয়াদাওয়ার 
কোনো খবরই থাকে না। অনেকে কোনো খাবারেই স্বাদ পায় না। 


অতীতে যেসব বিষয়ে খুব মজা পেত এবং মনভরে উপভোগ করত, সেগুলোতে 
অসুস্থ হওয়ার পর আর আগ্রহ জাগে না। 


Clinical depression-এর কয়েকটি স্তর রয়েছে। কখনো কখনো এটি 
হালকা হয়। তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করে না। এই অবস্থায় রোগী কিছুটা 
স্বাভাবিক ও ভালো জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। আবার অনেকেরটা কঠিন 
হয়ে যায়। যা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় অনেকেই 
জীবনের প্রতি আগ্রহবোধ হারিয়ে ফেলে । অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষকে জানতে হবে, বিষণ্নতা একটি 
চিকিৎসাযোগ্য রোগ । এই রোগ চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। 
এমনকি কঠিন পরিস্থিতির দিকে গড়ালেও সঠিক ও উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা 
গ্রহণের দ্বারা আরোগ্য পাওয়া যায়। 


সুতরাং যখন কেউ এই রোগে আক্রান্ত হবে, অবশ্যই তাকে মনে রাখতে হবে, 
এই রোগের চিকিৎসা খুব কঠিন নয়। এমন বহু ধরনের ওষুধ আছে, যেগুলো 
উক্ত রোগকে লাঘব করতে সক্ষম। এই ওষুধগুলো মস্তিষ্ক ক্রিয়া করে এবং 
সমস্যার জায়গাগুলোতে পৌছে সমাধান করে । 


অনেক সময় কঠিন শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে বিষগ্নতা কিছুটা হালকা হয় । 
কঠিন শারীরিক পরিশ্রম মপ্তি্ধকে হালকা করে এবং মেজাজ কিছুটা ফুরফুরে 
করে। 


অনেক রোগের প্রভাব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে এবং 
নদের মাঝে তাই তারা তোমাকে কিছুটা উদ্যমী হতে, তোমার 
শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আবেদন করবে এবং রোগের সমাধানের জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিতে বলবে। তাই এ বথা স্পষ্ট যে, Clinica! depression রোগটি 

“মঞ্চ রোগ। এর কারণে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। এটি মস্তিষ্কের কিছ 
রাসায়নিক ব্যাধি থেকে সৃষ্ট। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো দোষ নেই। 
তাই পরিবারের সদস্যরা এবং আশপাশের বন্ধুবান্ধব যেন তাকে তিরক্কার না 
করে। কেননা, রোগের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তার কাছে পরিবর্তন 
করার মতো কোনো শক্তি নেই। 


৩. মজবুত ইমানের ভূমিকা 


বিষনতার সবচেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী ওষুধ হচ্ছে মজবুত ইমান। এর 
অনিষ্টতা থেকে বাচার সবচেয়ে সুন্দর রক্ষাকবচ এটি ৷ জার্মানি মনোবিজ্ঞানী 
ড. ফ্রাঙ্ক লোবাখ বলেন, ‘তোমার যতই একাকিত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হোক, মনে 
রেখো, তুমি কখনোই একা নও । যখন একাকী রাস্তায় বা কোথাও হাঁটাচলা 
আছেন।' 


এক পশ্চিমা সাহিত্যিক বলেছেন, “বর্ষবরণের এক রাতে আমি দরজায় দীড়ানো 
এক ব্যক্তিকে বললাম, “আমাকে একটু আলো দাও। রাস্তার অন্ধকারে তোমার 
আলো দিয়ে পথ চলব।” সে বলল, “তোমার হাত আল্লাহর হাতে রাখো । তিনি 
তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন।"” 


ব্যক্তি কুরআনে কারিমে আল্লাহর এই বাণী পাঠ করে, সে কীভাবে নিজেকে 
একাকী ভাবে?! তিনি বলেন : 


(85650 ও 8145535515৩ ০৮9 ৬5518 


“পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে, 
সেটা আল্লাহরই দিক। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ১% 


তিনি আরও বলেন : 


যদ লি 52261. ০০2 হাহ টা 
EAE 5০0 ৩০৪১০ 5105 HS ও 2 
EH ৩541 ৩০ 475৩ Ge EELS ০৪৭1 5৮55 28 

৪3825 এ 005 ও ও 2৩ 
তিনি নভোমণুল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর 
আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন, জমিনে যা কিছু 
প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়, আর আকাশ থেকে যা 
কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উদিত হয়। তিনি তোমাদের 


সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো। তোমরা যা করো, আল্লাহ 
তা দেখেন ২ 


মুসা ই ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, তার সাথে মহান আল্লাহ তাআলা 
রয়েছেন। তাই তো তিনি বনি ইসরাইলকে বলেছেন (৮3:50 NS) 
'কক্ষনো নয়; নিশ্চয় আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। শীঘ্রই তিনি 
আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন ।০ 


রাসুল যখন হিজরতের সময় হেরাগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন, তখন আবু বকর 
কে বলেছেন, (2 2 $1 554 সু) “বিষয় হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ 
আমাদের সাথে আছেন 1৮০৮ 


১৪৫, সুরা আল-বাকারা, ২ :১১৫। 
১৪৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭: ৪ 

১৪৭. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬২। 
১৪৮. সুরা আত-তাওবা, ৯: ৪০ । 


*= টু সৌভাগ্যের হাতছানি | ১৩৮ 


আমরা যত প্রচেষ্টা আর পরিশ্রমই ব্যয় করি, সবই 
করি এ আশায় যে, আমাদের তনুমন প্রশান্তি পাবে 
অনাবিল সুখ আর সৌভাগ্যের ছোয়ায়। দুনিয়াতে 
এমন কোনো নির্বোধ নেই, যে হতভাগা হয়ে জীবন 
কাটাতে চায়। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে 
না, যে স্বেচ্ছায় দুর্ভাগ্য বরণ করতে চায়। হ্যা, 
সবাই চায় সুখ আর সৌভাগ্যের দেখা পেতে। কিন্তু 
আমরা অনেকেই ভুল করি__ভুল পথে সুখ আর 
সৌভাগ্যের তালাশ করি! ফলে অনেক প্রচেষ্টার 
পরও অনেক ক্ষেত্রেই সুখ আর সৌভাগ্য আমাদের 
কাছে অধরাই থেকে যায়। 


সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি ধাপে সুখ 
আর সৌভাগ্যের পরশে ধন্য হতে পারি, কীভাবে 
অপরের হৃদয়ে সুখের সঞ্চার করতে পারি, চমৎকার 
এ বিষয়টি নিয়েই উসতাজ হাসসান শামসি পাশা 
রচনা করেছেন (০4> 4১ ০ ১০) গ্রন্থটি । 
অনন্যসাধারণ এ গ্রন্থটিই আমরা আপনাদের জন্য 
প্রকাশ করেছি ‘সৌভাগ্যের হাতছানি’ নামে। পড়ে 
দেখুন, খুঁজে পাবেন সুখ আর সৌভাগ্য লাভের 
দারুণ কিছু উপায়।... 


-হাসান মাসরুর 


অনেক কিছুর মালিক হওয়ার মাঝে প্রকৃত সৌভাগ্য নয়; বরং সেগুলোর সুন্দর ও 
সুষ্ঠ ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার মাঝেই প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য । যা অর্জন 
করতে চাও, কেবল তা অর্জন করে ফেলার মাঝেই সুখ নয়; বরং উদ্দিষ্ট বন্তু থেকে 
কীভাবে উপকৃত হবে, তা জানার মাঝেই আসল সুখ। সুস্থতা, যৌবন, ধন-সম্পদ 
ইত্যাদি তো কেবলই কিছু মাধ্যম। তাই এগুলো দ্বারা সুখী হতে চাইলে প্রথমে 
তোমাকে জানতে হবে, কীভাবে এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে হয় এবং কোনটির 
উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার কীভাবে করতে হয়। 


প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তির সৌভাগ্য তো সুখ-আনন্দে কৃতজ্ঞতা আদায় এবং 
বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণের মাঝে। বরং এই উভয় অবস্থায় আল্লাহর 
সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সৌভাগ্যের অন্যতম আলামত। আর এটি সবরের 
সর্বোচ্চ স্তরও বটে ৷... 


